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ভূমিক। 


ভারতের গত চতুর্থ দশকের নৌ বিদ্রোহ আমাদের জাতীয় দুক্তি-সংগ্রামে একটি 
বিশিষ্ট ভূমিকা রচনা করেছিল । কিন্ত শুধু এইটুকু বললেই বোধহয় ওই বিদ্রোহের 
যথার্থ মূল্যায়ন করা হয় না। যে-সকল কারণে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী দস্থযরা ভারত- 
ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল, তার মধ্যে আমাদের দেশের নৌ-সেনাদের ওই বিদ্রোহ 
ছিল নিঃসন্দেহে অন্যতম একটি প্রধান কারণ। নৌ বিদ্রোহের এই পরিচিতিই 
বোধহয় সঠিক ইতিহাসসম্মত ও বাস্তবভিত্তিক | ইংলগ্ডের যে-প্রধানমন্ত্রীর শাসনকালে 
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, সেই প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেণ্ট এযাটলি গয়ং ১৯৫৬ 
সালে এই কলিকাতা মহানগরীতে এসে ঠিক একই কথা বলেছিলেন। 

এ-কথাও তো সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য নয় যে গত প্রায় ছুই 
শত বৎসর ধরে ভারতবর্ষকে নিষ্টরভাবে শৃঙ্খলিত করে রেখে যে-সাত্রাঙ্যবাদী 
দন্তারা অতি নির্মম ও নিরবিচ্ছিন্রভাবে ভারতের সব সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়েছে, 
সেই সম্পদলিগ্প. দস্থ্যদের আবেদন নিবেদন, যুক্তি তর্ক কিংবা ছুঃখভোগের পরাকাণ্ঠ। 
দেখিয়ে কখনো ভারত ত্যাগে সম্মত করা যেত না । এও তো সকলেই দেখেছে 
এবং সকলেই জানে যে বিদেশী ইংরাজ দস্থ্যদের ভারতবর্ষে বলপূর্বক অবস্থানের 
এবং তাদের নির্লজ্জ দৃশ্থ্যতার ভিত্তিই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রিত স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী 
ও বিমানবহর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবাইত পরেই কতগুলি এঁতিহাসিক 
, কারণে যখন ইংরাজ সাত্রাজ্যবাদীদের শক্তির এই প্রধান উৎমসমূহ বিকল হয়ে 
যায়, তখনই তারা মন্্রস্তভাবে ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে| এবং শুধু তাই 
নয় | এই সামরিক শক্তিসমূহের আন্গত্যের অবক্ষয়ের এবং বহুলাংশে পরিবর্তনের 
ফলে সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে-পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল এবং সেই সাথে মে-সময়ের 
( ১৯৪১-৪৭) ভারতবর্ষের ব্যাপকতম জনগণের সামাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষ্ 
মনোভাব লক্ষ্য করে সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্ব ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার জন্য যে-দিন 
পূর্বনির্িষ্ট করেছিল (জুন ১৯৪৮) অতি অল্প সময়েই তার পরিবর্তন করে এবং 
ত্বরান্বিত করে (আগস্ট ১৯৪৭)। 

স্বতরাং ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাবলীর ভিত্তিতে ভারতের নৌ বিদ্রোহের 
বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখলে একথা অনম্বীকার্য বলেই প্রতীয়মান হবে যে, 
যে-নকল কারণ ভারতের জাতীয় মুক্তিকে ত্বরান্বিত করতে এবং সুনিশ্চিত করতে 
প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে ভারতের দেশপ্রেমিক নৌ 
সেনাদের বিদ্রোহ সেগুলির মধ্যে অন্যতম | 


আজ ত্রিশ বছরেরও কিছু বেশি হুল ইংরেজরা ভারত ত্য করেছে এবং 
আমর! জাতীয় ম্বাধীনত! পেয়েছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের 
জনসাধারণ আমাদের দেশের এবং জাতির ভাগোর এই বিরাট থরিবর্তন-সম্প্রকী়্ 
ঘটনাবলী বিশদভাবে দূরের কথা সঠিকভাবেও গ্রায় কিছুই জানে না । এক 'আরো। 
৷ দুঃখের কথা ভারতবর্ষের জনসাধারণকে এই অতীব প্রয়োজনীয় এবং” গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়সমূহ সঠিকভাবে জানাবারও যথাযত সুযোগ করে দেওয়া হয় নি। 

একটু লক্ষ্য করলে সত্যই আশ্চর্য হতে হয় এবং মনে হতাশার তাব জাগে 
ঘে বর্তমানের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদেরও এ-সপ্বন্ধে সঠিক কোনো জ্ঞান কিংবা! 
ধারণা নেই যে ইংরাজ ন্থ্ারা প্রায় ছুই শত বৎসর আমাদের দেশের জনসাধারণের 
উপর কী অবর্ণনীয় নৃশংসতা ও বর্বরতা করেছে এবং তার প্রত্যুত্তর ভারতবর্ষের 
জনগণ এই ছুই শতাবীব্যাপী কাল কী পরিমাণে নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে 
ুর্দমনীয় বীরত্বের সাথে নিজেদের অতীত অনৈক্য ও দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করার 
চেষ্টা করেছে। 

যাই হোক, আমাদের দেশের নৌ বিদ্রোহ আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী জাতীয় 
মুক্তি সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট ও অতীব গৌরবোজ্জল ঘটনা । এই গ্রন্থের লেখক 
শ্ীফণিভূষণ ভট্টাচার্য নৌ বিদ্রোহের সময় ভারতীয় নৌবাহিনীর শুধু একজন কর্মরত 
নাবিকই ছিলেন না, তিনি এ বিদ্রোহের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মীও ছিলেন। 
তিনি তীর লেখনীর মাধ্যমে নৌ বিদ্রোহকে সঠিকভাবেই রূপায়িত করে তুলবার 
চেষ্টা করেছেন। 

নৌ বিদ্রোহ মম্পর্কে বেশি বই লেখা হয় নি। ৩৫/৩৬ বংসর পূর্বেকার অনেক 
ঘটনাই স্মরণের অতীতে চলে যায়। তা লব্বেও ফণীবাবু যে সেই সব হারিয়ে- 
যাওয়া অমূল্য সম্পদসমূহ খুব কষ্ট করে খুঁজে বের করে দেশের মানুষের কাছে 
পরিবেশন করেছেন, তার জন্য তিনি সমগ্র জাতির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। 


গণেশ ঘোষ 


মুখ বন্ধ 


রয়েল ইপ্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহের প্রাসঙ্গিক প্রামাণ্য নধিপত্র উদ্ধার করা খুবই 
কষ্টকর | বিশেষ করে, ১৯৪৪ সালের লামগ্ত্রিক ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ 
অভ্যু্থান সম্পকিত যাবতীয় প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজ 'উদ্ধার করা শুধু কষ্টসাধ্যই 
নয়, দুঃসাধ্যও বটে | কেন না, ব্রিটিশ ভারতের উপর থেকে তাদের শাসন-ক্ষমতা 
হস্তাস্তরের পূর্ব-মুহূর্ঠে ভারতের বুকে তাদের দীর্ঘদিনের অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার 
ও অমানবিক কার্যকলাপের লিখিত অলিখিত নথিপত্র ব! দলিল-দস্তাবেজ যা-কিছু 
থাক! সম্ভব ছিল,-ত৷ সবই ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। 
নতুবা এতদিনেও এই নৌ বিদ্বোহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব 'হয় নি 
কেন ? তাই, দীর্ঘদিন অতীত হলেও নৌ বিদ্রোহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠ 
থাকায় সাধারণ কর্মী হিসাবে এবং দেশমাতৃকার একজন দীনতম সেবকের কর্তব্য 
মনে রেখে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কাজে হাত লাগাবার চেষ্টা করেছি মাত্র। এই 
্রন্থখানি তারই একটি নিদর্শন । জানি না, দেশের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট এটি 
কতখানি স্থখপাঠ্য ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে । তবে আশার আলে! দেখতে 
পেয়েছি ইংরাজী ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসের 'আনন্াবাজার বাধিক সংখ্যা : 
১৩৭৯,তে আমার এই গ্রন্থের সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হতে দেখে । 

এই গ্রস্থ রচনার ব্যাপারে িনি আমাকে সর্বপ্রথম উৎসাহ দিয়েছিলেন তিনি 
হলেন আমার পরম পৃজ্যপাদ ডক্টর পধ্নন চক্রবর্তী মহাশয় | এ'র পরেই ধার 
নাম আমার নিকট ম্মরণীয় হয়ে থাকবে তিনি হলেন পরম শ্রদ্ধাম্পদ সিতাংশ্তকুমার 
দাশগুপ্ত, আই এ এস মহাশয়, ( ভূতপূর্ব ডেপুটি ফিন্যান্স সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার )। তিনি আমাকে উৎ্সাহ-উদ্দীপনা, অমূল্য উপদেশ, সরকারি লাহাষ্য, 
এমন কি নিজের শারীরিক কষ্ট স্বীকার করেও সময়মত সক্রিয় সহযোগিত। দান 
করতে কুাবোধ করেন নি | তারপর কৃতজ্ঞতা জানাই দৈনিক আনন্দবাজার 
পত্রিকার কতৃপিক্ষকে এবং বিশেষ করে এই পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
সম্পাূক ওঁপন্যামিক রমাপদ্ চৌধুরী মহাশয়কে। 

আর ধার কথা উল্লেখ কর! একাস্ত কর্তব্য, তিনি হুলেন প্রকাশক “বুকস ত্যাগ 
পিরিয়ডিক্যাল্স'এর অশোক ঘোষ । তার সক্রিয় সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ 
না পেলে রচনাটি হয়ত অপ্রকাশিত থেকে যেত। 

ধানের অমূল্য উপদেশ ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভে আমি ধন্য হয়েছি তাদের 
সকলকেই আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞত! জানাচ্ছি । গ্রস্থখানির ভ্রু প্রকাশের ব্যস্ততায় 


অনিচ্ছাকৃত কিছু কিছু ভূলক্রটি থেকে যেতে গারে। পরবর্তী বরণ তিতা, 
সংশোধন সম্ভব নয়। পাঠব-পাঠিকারা ক্ষমাস্থদর চোখে তা দেখবেন আশায় 
আমার মুখবদ্ধের বক্তবা এখানেই শেষ করপাম। 


ফণিভুষণ ভট্টাচার্য 


মাতৃদেবী আমোদিনী দেবীর পুণ্য স্বতির উদ্দেশে 


প্রথম অধ্যায় 


এখন থেকে এষ্বত্িশ বছর পূর্বেও আমাদের দেশে ব্রিটিশরাজের অধীন ছিল। সেই 
ব্রিটিশ এদেশে আসে মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালে ব্যবসা করবে বলে। ক্রমে তারা 
বসল এখানে আসন পেতে । প্রথমে এই ব্যবসারত বণিকদের দেখাশোনার জন্যে 
ব্রিটেন থেকে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি এক স্কোয়াড্রন যুদ্ধজাহাজসহ ক্যাপ্টেন 
টমাস বেন্টকে অধিনায়ক করে পাঠালেন এদেশে | এই জাহাজগুলোর নাম হল, 
-_ ড্রাগন, “ওসিয়েও্ড » “জেমস” ও সোলোমান' | ৫ সেপ্টেম্বর ১৬১২ সালে 
স্থাপিত হল “রয়েল ইত্ডি্ান নেভি', সংক্ষেপে এর নাম হুল : “আর আই এন? । 

তখন পরাক্রান্ত মুঘলগন ভারত শাসন করতেন। সম্রট জাহাঙ্গীর ইংরাজদের 
বাণিজ্য করার অনুমতি দিলেন | বাধিত হলেন ক্যাপ্টেন বেস্ট | প্রকৃতপক্ষে 
ক্যাপ্টেন বেস্ট তখন থেকেই সম্রাটের ক্ষমতার ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। 
তার নৌবাহিনীর জাহাজের কামান অতিত্বর পতু 'গিজদের পরাভূত করল। শুধু 
তাই-ই নয়, এই নৌ-সৈন্ত অন্যান্য ইউরোপীয় ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তিগুলোকে এবং 
জলদন্থ্যদ্দের আক্রমণ প্রতিহত করে ইংরাজদের বাণিজ্য জাহাজগুলোকে অবাধে 
চলাফেরা করার স্থযোগ করে দিতে থাকল। পরে এই দৈন্যদের সাহায্যেই ভারতের 
বুকে ইংরাজরা 1নরাপনে আসন বিছিয়ে ববল। এই নৌবাহিনীর তখন নামকরখ 
করা হল--'এইচ এম আই এন" (হিজ ম্যাজেস্টিস ইত্ডিয়ান নেভি ) | ১৬৮৬ 
সাল পর্যস্ত এই নামই প্রচলিত ছিল। মাঝে পাঁচবার এই নাম পরিবর্তিত হয় এবং 
১৯৩৪ সালে আবার এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হল : “রয়েল ইত্ডিয়ান নেভি 
(আর আই এন)। 

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পরে ভারতে 
ইংরাজ-প্রতৃত্রে হুত্রপাত হল এবং তা৷ পূর্ণক্ষমতায় বিকাশলাভ করল বক্সারেরু 
, যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে । ভারতীয় উপমহাদেশ ( বর্তমান পাকিস্তান, বাংলাদেশ 
« ব্রহ্মদেশ, ভুটান ও লিংহলসহ ) ইংরাজের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকের 
অধীনস্থ হল ১৮৪৭ সালে। অর্থাৎ মহান ভারতবর্ষ পরাধীন হল | 'বণিকের 
'মানদণ্ড দেখ! দিল রাজদওুরূপে' | 

ভারতে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র অভিযান শ্তরু হয়েছিল বু আগে 
.থেকেই। কিন্তু তার প্রকটরূপ ধারণ করল সিপাহি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ১৮৫৭ 
সালে, স্বাধীনতার বীর সৈনিক মঙ্গল পাড়ের নেতৃত্বে। সিপাহি বিদ্রোহ বার্থ হলেও 
সে তার ছাপ রেখে গেছে। এট! নিশ্চিতই জানি, কোনো! কিছুই বৃথা যায় না। 
' পেছনে সে ফেলে ধায় তার পদচিহু। তাই এ মিপাছি বিজ্রোহেই সাতাশি বছর 
-পরে (অর্থাৎ ১৯৪৪ লালে ) রয়েল ইপ্ডিয়ান নেঙির রেটিং! ( নৌ-সৈ্তদের রেটিং 


১৩ নৌবিদ্রোহের ইতিহাস 


বল! হয়ে থাকে ) আবার বিদ্রোহ ঘটায় ৷ তারই জের চলল ১৯৪৫ সালের 
থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত । ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৪৪ পট 
এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক স্বাধীনতা আন্দোলন 
গেছে, অনংখ্য দেশপ্রেমিক ফাসিকাঠে এবং ইংরাজ ও ইংরাজ দালারীদের জি 
শহিদ হয়েছে । এবং আরও অনেক কিছু । সেসব অন্য ইতিহাস । আপাতত থাক 
সে-কথা|। শুধু তীদের স্মরণে বলব, বিপ্লবের সাধনায় সংগ্রামের জয়রথে যাঁরা মুক্তির 
নিশান উড়িয়ে পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে শৃঙ্খলমূক্ত করার জন্যে স্বাধীনতার 
বেদিমূলে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাদের শত শত প্রণাম 
জানাই । শহিদদের শ্রদ্ধার্থ নিবেদনের পর সেই নৌ বিদ্রোহের কথাই আবার বলি। 
কিন্তু কী ছুর্ভাগ্য, সেই নৌ বিদ্রোহও ব্যর্থ হল! তবে একথ। ঠিক, এ বিদ্রোহ বার্থ 
হলেও ব্রিটিশকে কিন্তু বাধ্য করেছিল ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝে এবং তার 
নতুন পরিস্থিনিকে মেনে নিতে । কারণ, এই বিদ্রোহ ব্রিটিশের প্রতি নৌ-সৈন্যের 
তথা সমগ্র ভারতীয় সশস্ত্বাহিনীর আনুগত্যের ভিতকে কীপিয়ে দিয়েছিল । এবং 
পরবর্তীকালে এঁ কাপুনি ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য ছুই বাহিনীতে ; অর্থাৎ স্থল ও 
' বিমানবাহিনীতেও দেখ! দিয়েছিল বিদ্বোহ। ফলে, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় খুবই 
তাড়াতাড়ি। নৌ বিদ্রোহের দেড় বছর পরে ভারতের স্বাধীনতা-সর্য বিতকিত 
ভাগাভাগির মাধ্যমে আবার উদ্দিত হল। কিস্তু তারপর অন্ুরূপ দ্রুততার সঙ্গে 
ভারতীয় জনগণ আর বিশেষ কিছুই পেল ন! নিদারুণ দারিদ্র্য ও ছুঃখকষ্ট ছাড়া । 
পুনে! দিনের কথা হলেও মনে যতটা আছে তাই বলব। কেন নাবিক হয়ে- 
ছিলাম, আর কী করে -- প্রথমে সেই কথাই বলি। 


ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে প্রধানতঃ পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের 
সৈম্বাহিনীতে নিযুক্ত করা হত। কিন্তু অফিসারপদে নিয়োগ কর! হত ইংরেজদের | 
ভীষণ সংকটে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হুল ভারতের অন্যান্য 
জাতীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে লোক সংগ্রহ ' করতে । এই সময় থেকেই কিছু 
কিছু ভারতীয় লোক অফিসার পদেও স্থান লাভ করল । কিন্তু হলে কী হবে, 
দ্বেশের বৃহৎ জনসাধারণের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাখা হত এই সেনা- 
বাহিনীকে | এটা বিশেষভাবে দেখ! দিয়েছিল ১৮৫৭ সালের দিপাহি বিদ্রোহের 
পর থেকে । সৈন্যসংগ্রহের সময়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হত, কোনো রাজনৈতিক 
সংস্থার সাথে এ নিয়োগপ্রার্থা ব্যক্তির কোনো সম্পর্ক আছে কিনা | সংগ্রহকারী 
অফিসার প্রত্যেকের রাজনৈতিক বিশ্বস্ততা যাচাই করে দেখতেন | সামান্যতম 
রাজনৈতিক আলোচনাও সৈন্যবিভাগে নিষিদ্ধ ছিল । দেশের কোনো রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সাথে যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল তাদের সৈম্ভবিভাগে 


নৌবিপ্রোছের ইতিহাস ১১ 


্রত্বশ কর! ছিল ছুঃসাধ্য। এই অবস্থার মধ্যে অতীতে আমার কিছুকিছু রাজনৈতিক 
কর্মকা থাকা সত্বেও অতি স ণে নিজের বাড়ির ঠিকান! পালটে নৌবাহিনীতে 
প্রবেশ কলাম পোর্ট অফিসার হয়ে । 


আজকাল অনেকেই বলে থাকেন, নৌ বিদ্রোহের পিছনে কোনো! সংগঠিত 
ও সুচিন্তিত কার্যক্রম ছিল না, অথবারাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতায় সৈম্তবিভাগে 
বিদ্রোহ ঘটিয়ে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে আমাদের মহান ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার বা 
মুক্ত করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না | এটা কতখানি সত্যি সে-বিষয়ে গভীর 
প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে । বিশেষ করে আমি নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি, ১৯৪২ সালের 
ভারত ছাড়ো” আন্দোলন ( যে-আন্দোলনে যুক্ত থাকায় কারাদণ্ড ভোগ করে- 
ছিলাম ), নেতাজীর “ভারতীয় জাতীয় বাহিনী'র (আই এন এ অর্থাৎ ইত্য়ান 
ম্যাশনাল আমি ) “দিল্লী চগো” আন্দোলন প্রভৃতিও যখন ব্রিটিশকে ভারত থেকে 
তাড়াতে পারল না, তখন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য 
থেকে সংগ্রামমনা কর্মীর! কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের মিলিত এক 
সর্বভারতীয় গোপন সংস্থাব্র সিদ্ধান্ত মত কঠোর গোপনীয়ত৷ রক্ষা করে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে ) প্রবেশ করতে লাগল। আমিও 
যোগদান করলাম তখনকার কংগ্রেস মোস্যালিন্ট পার্টির নেতা অচ্যুত পটবর্ধনের 
নির্দেশে । পটবর্ধন এবং অরুণা আমফ আলি তখন “ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে 
অভিযুক্ত হয়ে পুলিশকে এড়িয়ে আত্মগোপন করেছিলেন । আমি '৪২-এর আন্দোলনে 
কারাদণ্ড ভোগ করে কলকাতায় খন এলাম তখন পটবর্ধন এবং আসফ আলি 
আত্মগোপন করে কলকাতায় অবস্থান করছিলেন । সেটা ছিল ১৯৪৩ সালের 
মার্চ মাস। 

৭ মার্চ রাত্রি সাড়ে সাতটায় পটবধন অতি গোপনে সংগ্রামীমনা কর্মীদের 
নিয়ে এবং বিশেষভাবে ধারা +৪২-এর আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তাদের নিয়ে এক 
যুক্ত সভা ডাকলেন কলকাতার রসা রোডের নকীপুরের জমিদার বাড়িতে । 
সে-বাড়িতে একটা এ আর পি ওয়ার্ডেন পোস্ট ছিল । এ এ আর পি ওয়ার্ডেন 
পোস্টের বেশির ভাগ কর্মীই ছিলেন কংগ্রেস সোস্তালিস্ট পার্টির সাস্ত। সেখানে 
প্রবেশপথে কড়া পাহারা রাখা হয়েছিল । সকলকেই এঁ প্রহরীর কাছে পূর্ব-নির্দেশ 
মত এক প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন দেখাতে হয়েছিল | এঁ সাংকেতিক চিহ্ন আর 
কিছুই নয়, তা ছিল সাদা ভোরাকাটা৷ পুরোপুরি নীল রঙের একট! রুমাল থাকবে 
ডান হাতে, ভাবটা থাকবে এরকম যে নাক পোছা হচ্ছে । কংগ্রেস সোস্যালিস্ট 
পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য নিরাপদ দাস আমাকে ওরকম একটা রুমাল দিলেন। 
'ছু'নে আগে-পরে সামাগ্ত সময়ের ব্যবধান রেখে সময়মত যথাস্থানে উপস্থিত 
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হলাম । | / 
আমার ভেতরে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের তামাম শাসনের, বনিপাদকে 
ভেঙে গুড়িয়ে চুরমার করে দেওয়ার হুর্বার সংকল্লের আগুন জলছে |. মনে মনে 
ভাবলাম, গভীর আত্মবিশ্বাস ও দুর্জয় সাহসে মানুষ অসাধ্য সাধন বর্বতে পারে - 
প্রতিহিংসা-প্রতিশোধের ক্ফুলিঙ্গ একদিন রুত্রমূতি ধারণ করে ধ্বংসের দাবানলে 
পরিণত হতে পারে । তার প্রমাণ আমরা কিছুট! পেয়েছিলাম ১৯৩, সালে গান্ধী- 
জীর “আইন অমান্য” করে গণ-অভ্যুর্থনের প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে, ঘার ফলম্বর্ূপ : 
১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মান্টারদা সুর্য সেনের নেতৃত্বে ট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষঠনঃ | 
১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যস্ত “টটাগড় যড়যন্ত্র এবং এরই মধ্য দিয়ে পথ- 
পরিক্রমায় প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন - "ভারত 
ছাড়ো? | এই “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের পটভূমিকায় ফে-দৃশ্ট ধরা পড়েছিল 
তাও ভাববার বিষয় হয়ে সাক্ষ্য বহন করছে । 

১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের চমকপ্রদ জয়- 
লাভের ফলে ভারতের অচলাবস্থা সমাধানের জন্টে ব্রিটিশ সরকার প্রচেষ্টা চালাতে 
বাধ্য হয় | ১৯৪২ সালের ১১ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চাচিল ঘোষণা করলেন 
যে, যুদ্ধকালীন মগ্্রীনভার ( ৬191: 08৮106:) সন্ত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস 
ব্রিটিশ সরকার করৃক স্বীকৃত কতগুলো! শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব ব্যাখ্যা করবার 
উদ্দে্তে এবং “সরেজমিনে বাক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে” উক্ত প্রস্তাবের ছারা 
“তাদের উদ্দেশ্ট সিদ্ধি হবে কিনা তা যাচাই করবার জন্ভে” ভারতবর্ষে যাবেন। স্যার 
স্ট্যাকোর্ড ক্রিপস ১৯৪২ সালের ২২ মার্চ দিলীতে এসে পৌছান এবং ১৩ এপ্রিল 
করাচী হয়ে লগ্ডন অভিমূথে যাত্র। করেন। ব্রিটিশ সরকারের এই খসড়া ঘোষণায় 
নিষ্নলিখিত প্রস্তাবগুলে! ছিল : 

১ যুদ্ধ বন্ধ হবার সাথে সাথেই ভারতের নৃতন সংবিধান রচনার জন্য একটি 
নির্বাচিত সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করা হবে। 

২ “সংবিধান-রচনাকারী সংস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা 
হবে। 

৩ «নিয়ে বণিত সর্ভদাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকার উক্ত সংস্থা কতৃক প্রণীত 
সংবিধানটিকে স্বীকার ও অবিলম্বে কার্যকরী করবে : 

(ক *ব্রিটিণ-ভারতের কোনো প্রদেশ যদি নৃতন সংবিধানকে স্বীকার করতে 
না চান্ন এবং স্ীগ্ন প্রচলিত শাসনতাগ্রিক অবস্থা বহাল রাখতে চায় তবে তাকে 
সেই অধিকার দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে যদি সেই প্রদেশ যুক্তরাজ্যে যোগদান করতে 
চায় তবে তা সে করতে পারবে । 

আপাতত যুক্তরাজ্যে যোগদান করতে অনিচ্ছুক প্রদেশ যদি ইচ্ছ! করে,তাছলে 
ব্রিটিশ সরকার তাদের জন্ঠে নূতন এক সংবিধান গঠনে সম্মত হবে, নেই সংবিধানে 


নৌবিস্তরোহের ইতিহাস * ৃঁ ১৩ 


এই পরদেশগুীকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্রূপ পুর্ণমর্ধাদ! দেওয়া হবে। 

". (খ) 'সংবিধান-রচনাকারী সংস্থ। ব্রিটিশ সরকারের ' সাথে এক চুক্তি 
করবে, চুক্তিতে “ব্রিটিশের হাত হতে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হাতে দায়িত্ব হস্তাস্তর- 
করণের ফলে উদ্ভূত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে” ব্যবস্থা ও 'জাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যা- 
লঘুদের রক্ষা-ব্যবস্থার' প্রতিশ্রুতি থাকবে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে “ভবিষ্যতে ব্রিটিশ 
কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্য-বাষ্রের সাথে স্বীয় সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতীয় 
ইউনিয়নের ক্ষমতার ওপর কোনে! বাধানিষেধ আরোপিত হবেন! ।” 

৪ “প্রাদেশিক বিধানমগুলীর নিম্নসভাগুলির ( [০ চ7098965 ) সদস্যগণ, 
কতৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা নির্বাচিত 
হবে। | 

৫ “নূতন সংবিধান রচন! না-হওয়। পর্যস্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতিরক্ষার 
জন্য দায়ী থাকবে। কিন্তু “্বদেশ, কমনওয়েলথ এবং জাতিসংঘ সম্পককাঁয় সমস্ত 
ব্যাপারে ভারতের জনসাধারণের মুখ্য অংশগুলির নেতৃবর্গের অবিলম্বে কার্যকরী 
অংশগ্রহণ” করাই ব্রিটিশ সরকারের “কাম্য ও বাগ্থনীয়” |” 

এই ঘোষণায় ভারতকে একটা আশ্বাসমাত্র দেওয়া! হল--সে-আশ্বাসও আবার 
পূর্ণ হবে সঙ্গে সঙ্গে নয়, ভবিষাতে ৷ মহাত্মা গান্ধী এই পরিকল্পনাকে ভবিষ্যতের 
তারিৎ-যুক্ত চেক” (2০৪:৫90০ ০6015 ) বলে অভিহিত করলেন । দ্বিতীয়তঃ, 
ভারতীয় ইউনিয়নে প্রদেশগুলির যোগদান না-করবার ব্যবস্থা রাখায় পাকিস্তানের 
দাবির স্থম্পষ্ট স্বীকৃতি যদি না-ও হয় তবে তাতে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দান কর! 
হয়েছে নিশ্চয়ই । তৃতীয়তঃ, প্রতিরক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কংগ্রেসের নিকট 
গ্রহণযোগ্য ছিপ না | চতুর্থতঃ, কংগ্রেসের দাবি ছিল, ভারতীয় নেতৃবর্গ কতৃক 
গঠিত জাতীয় সরকারের পরামর্শে গভর্নর-জেনারেল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তারপে 
কাজ করবেন,_ এই মর্ষে অলিখিত আশ্বাস | কিন্তু কংগ্রেস তা পেল না। 
জওহরলাল নেহরুর মতে ক্রিপস পরিকল্পনার অর্থ দ্রাড়ায় এই যে, “সরকারের 
বর্তমান কাঠামো! অবিকল পূর্বের স্য।য় বজায় থাকবে, বড়লাটের স্বৈরাচারী ক্ষমতা 
বহাল থাকবে এবং আমাদের মধ্যে জনকয়েক তাঁর উদ্দিধারী হুকুমবরদার হয়ে' 
ভোজনশাল! ও এ জাতীয় ব্যাপারের ত্দারকী করবে ।' সেই জন্তে কংগ্রেস ব্রিটিশ 
সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল । মুসলিম লিগও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে 
পাকিস্তানের দাবির পুনর্ধোষণ! করল । 

ভাই, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ষখন ভারত তাগ করলেন তখন ভারত অনৃ্টপূর্ব 
এক উত্তেজনায় কম্পমান । বিশেষতঃ, জাপান যখন ভারতের দুয়ারে এসে উপস্থিত 
হয়েছে সেই সংকট মুহূর্তেও ব্রিটিণ সরকার যখন আপস-মীমাংসায় রাজি হুল না, 
তখন কংগ্রেসও সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার নীতি গ্রহণে বিলম্ব করতে আর 
চাইল না । স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-র প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই “ভারত 
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ছাডো?-_এই ধারণ! মহাত্ম! গান্ধীর মনে উদয় হয় এবং অবিলঘে তিনি একে, 
জাতীয়তাবাদী ভারতের রণধবনি করে তোলেন । ১৯৪২ সালের ১০ মে তারিখে 
তিনি “হরিজন? পত্রিকায় লিখলেন, “ত্রিটিশের ভারতে অবস্থিতি জাপানকে (ভারত 
আক্রমণে আমন্ত্র জানানোরই সামিল । ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে গেলেই এই প্রলোভন 
বিদুরিত হবে 1, কিছুকাল পরে তিনি আবার লিখলেন, “ভারতকে ঈশ্বরের 
হাতে, অথবা! আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে, নৈরাজ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে 
যান। তখন সমস্ত দল হয় নিজেদের মধ্যে কুকুরের মত মারামারি করবে, না-হয় 
প্রকৃত দায়িত্ববোধের সম্মুখীন হয়ে নিজেদের মধ্যেই মীমাংসা করে ফেলবে ।, 

১৪৪২ সালের ১৪ জুলাই কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক প্রস্তাবে বলা হল 
যে, ব্রিটিশের শাসন-ক্ষমতা! ত্যাগের দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 
“ব্যাপক* অহিংস সংগ্রাম শুরু করতে কংগ্রেস অনিচ্ছুক হয়েও বাধ্য' হবে। এই 
প্রস্তাব ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেম কমিটির 
অধিবেশনে গৃহীত হল । সেখানে ঘোষণ! করা হল : 

“ভারতের স্বার্থে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্টের সার্থকতার জন্যে ভারতে অবিলম্বে 
ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার জরুরী প্রয়োজন | এই শাসন চালিয়ে যাওয়ার 
ফলে ভারত হীনমন্য ও দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এরই ফলে দেশরক্ষায় এবং 
পৃথিবীর মুক্তিসংগ্রামে যোগদান সম্বন্ধে ভারত ক্রমশ অপারগ হয়ে পড়েছে।, 

পরদিন সকালে ( ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট ) গান্ধী-সহ কংগ্রেস কাধকরী 
সমিতির নেতৃবর্গ এবং বনু কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল | সাথে সাথে 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি বেআইনী 
ঘোষিত হল । তৎকালীন ভারতের বড়প্াট লর্ড লিনলিথগে! ইচ্ছারুতভাবে সারা 
ভারত জুড়ে কঠোর দমননীতি অন্থুদরণ করতে লাগলেন । কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে 
হঠাৎ গ্রেপ্তার করার ফলে জনসাধারণের নেতা বনতে কেউ থাকলেন না এবং 
সরকারের হিংশ্র অত্যাচারে জনসাধারণ চরম অবস্থা গ্রহণে উত্সাহ পেল। মুমুযু 
সাআাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেত্‌ হ্ুহীন জনতার সহিংস সংগ্রামের পূর্ণ কাহিনী 
এখনে! পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নি। সরকারি বিবুতি অনুযায়ী আড়াই শ' রেলস্টেশন 
ও গাচশ ডাকঘর হয় ক্ষতিগ্রস্থ না-হয় ধ্বংস করা হয়েছে; দেঁড়শ'র অধিক 
থানায় আক্রমণ চালানো হয়েছে, বেশ কিছু সংখ্যক রাজকর্মচারী ও সৈন্ত নিহত 
হয়েছে এবং নয়শ' জনের অধিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে । এই হিসাব ব্রিটিশের 
সুবিধামত পরিবেশিত, যা অতীব নগণ্য ৷ যা ঘটেছিল, তার দশভাগের একভাগ 
মাত্র। *৪২-এর “আগস্ট আন্দোলন'-এর পরিচালন ভার যে-সর্বভারতীয় কণ্টোাল 
কমিশনের পাঁচজন সদম্যের ওপরে ছিল, তারাই তা ভালভাবে জানেন । তাদের 
মধ্যে মনে হয় দুজন এখনে! বর্তমান । তারা হলেন, পান্নালাল দাশগুপ্ত এবং অরুণ! 
আসফ আলি। তীব্াই পারেন গ্ররূত তথ্য-সম্বলিত ঘটনাপন্রী লিপিবদ্ধ করতে। 
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অবশ্ঠ মতা গান্ধী এই হছিংসাতআক কারকলাপের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে না। ১৯৪৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে তিন সপ্তাহ অনশন করে 
রইলেন। তার জীবন যখন ঘোরতর সংকটাপন্ন তখনে তীকে মুক্তিদানে লর্ড 
লিনলিখগোর অস্থীক্ুতির দরুন দু'জন হিন্দু এবং একজন পার্শা বড়লাটের শাসন- 
পরিষদ্দ হতে পদত্যাগ করলেন। এর পরেই ১৯৪৩ সালে বাংলায় প্রচণ্ড ভৃতিক্ষ 
দেখা দিল। এটাও ব্রিটিশের ইচ্ছাকৃত স্য্টি। এই ছুভিক্ষে বছু লক্ষ লোক প্রাণ 
হারায় এবং ১১৭৬ বঙ্গাব্দের (ইংরাজী ১৭৭০ সাল) কুখাত “ছিঙ্লাত্বরের মন্থন্তরের? 
“ বিভীষিকা নতুন করে বাংলাদেশে দেখ! দিল। দেশের এরকম অস্থির ও চাঞ্চল্যকর 
এবং উত্তেজনাপূর্ণ পটভূমিকায় আমর! মিলিত হয়েছিলাম রদ! রোডের এ জমিদার 
বাড়িতে। 
আমরা যে-ঘরটায় মিলিত হয়েছিলাম সেটা ছিল একটা বড় হলঘর। দরজা” 
জানলা বেশির ভাগই বন্ধ ছিল। মাথার উপরে বৈছ্যুতিক পাখা ঘুরছে। আলো 
ঝলমল করছে । এক-এক করে দেখতে দেখতে প্রায় দেড়শ” যুবক উপস্থিত হল। এই 
মুক্তিসেনার দপ, স্বাধীনতার স্বপ্নে মুক্তিনেশায় উন্মত্ত, প্রাণের বিনিময়ে দেশের 
বৃহত্তর স্বার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তার! যে-কোনো! সময়ে প্রস্তত। যারা আঘাত 
হানবার জঙ্যে দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধেছে, শৃঙ্খল ভাঙবার উন্মাদনায় যারা অধীর 
_তারা কংগ্রেসের নৈতিক চেতনা বা অহিংস-নীতির চুলচেরা বিচারে আগ্রহী 
নয়; পরাজয়ের গ্লানিকে তার! কিছুতেই মানতে পারে না। এ যেন যুদ্ধাক্ষেত্র। 
সকলেই সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় অপেক্ষমান । যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কাছে 
যেমন সেনাপতির নির্দেশ-- সেখানে সৈনিকের মনে বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ 
নেই, কোনো তর্ক, কোনো অক্ষমতার ব! দ্বিধার স্থান সেখানে নেই, _ যুদ্ধক্ষেত্রে 
সৈনিকের একমাত্র কর্তব্য সেনাপতির আদেশ পালন করা আর প্রয়োজনমত শেষ 
রক্তবিন্দু বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুবরণ করা । যুদ্ধের তাই নীতি হল : 
[02165100000 10812 1০015) 
[06763 1306 00 168801) ৮7105, 
70215157000 00 00 8030 ৫16, 
আমাদের বহু আকাঙ্কিত দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত যুন্ধক্ষেত্রের সেনাপতিতুল্য অচ্যুত 
পটবর্ধন ঠিক লাড়ে সাতটায় হলঘরে উপস্থিত হলেন। তার প্রবেশের সাথে লাথে 
সকলে আসন ছেড়ে উঠে দাড়ালে। সম্মান দেখাবার জন্যে । আমিও উঠে দীড়ালাম। 
পূর্বেই তীর বিষয়ে অনেক উচ্চ ধারণার স্থষ্টি হয়েছিল! সম্মান পাবার উপযুক্কও 
বটে। তিনি ইংরাজীতে তীর বক্তব্য রাখলেন। হরিদাস মুখার্জী ত! বাংলায় তর্জমা 
করে দিলেন। তার বক্তব্যের মূল কথ! হুল, “ব্রিটিশকে তাড়াবার জন্যে ভারতের 
বীর জনগণ অশেষ দুঃখ অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছে, বর্তমানেও করছে। '৪২- 
আন্দোলনের জের এখনো চলছে। সর্বোপরি নেতাজী বিদেশে. গিয়ে ভারতমাতাকে 
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বন) চান, আমরা যারা ভারতে আছি, আমাদের একান্ত কর্তব্য হল, ব্রিটিশের 
ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যত বেশি সংখ্যক প্রবেশ করা! এবং সেখানে বিভ্রোহ 
ঘটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা। তাই, আমি আবেদন রাখছি, আপনারা দলে দলে 
সামরিক বাহিনীতে যোগদান করুন, ভারতমাতাকে মুক্ত করুন। আপনারা মনে 
রাখবেন, এই ব্যাপারে আমাদের দলই শুধু এই সিদ্ধান্ত নেয় নি, অন্যান্য রাজনৈতিক 
দল, - যেমন কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠি, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্তালিস্ট পার্টি, 
মুসলিম পিগ, আর সি পি আই, ওয়ার্কার্স পার্টি, এম এন রায় পশ্থী, এমন কি 
কম্যনিস্ট পার্টিও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।” 

কম্যুনিস্ট পার্টির কথ! বলায় অনেকেই আশ্চর্য হলেন । অনেকেই তীর দ্দিকে 
জিজ্ঞান্ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন । কেননা, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি তখন তাদের 
পার্টিগত নীতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অর্থাৎ যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হল, 
তখন থেকে জনযুদ্ধ' ( 08০০155 ৪: ) বলে ঘোষণ] করে ব্রিটিশকে কতকটা 
পরোক্ষে সাহায্য করতে থাকে । এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে তার। কী করে সামরিক 
বিভাগে লোক টুকিয়ে বিদ্রোহ ঘটাবে ? মনে প্রশ্ন জাগল। 

পটবর্ধম আরো! বললেন, “ভারতীয় কম্ৃনিন্ট পার্টি যদিও নীতিগতভাবে এই 
যুদ্ধকে “জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করেছে, তবুও তার! ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের 
সময়ে সেখানকার দেনাবাহিনী কীভাবে বিপ্লবকে ত্বরান্্িত করেছিল, তা তারা 
ভোলে নি। আমাদের সাথে কথাও হয়েছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আমরা সমস্ত 
রাজনৈতিক দল মিলে একটা সংস্থাও গঠন করেছি, যা গোপনীয়তা বজায় রেখেই 
চলবে। এতে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিও থাকছে। এই গোপন সংস্থার কাজই 
হবে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেশের জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে 
যুক্ত থেকে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে ভারতে বিপ্লবী সরকার গঠন করা। নেতাজীও 
এটাই চাইছেন। শুধু তাই-ই নয়। এই গোপন সংস্থার নাম হল “আগ্ডারগ্রাউণ্ড 
সেপ্টাল অরগানাইজেশন,, যা গঠিত হয়েছিল ১৯৪১ সালে । এর সঙ্গে যোগন্থত্র 
আছে আমাদের মহান বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বন্থর, যিনি এখন জাপানের 
নাগরিক ৷ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার হ্্ট ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ আমাদের 
সাথে নিয়মিত ধোগাযোগ রাখছে । রাসবিহারীবাবু বর্তমানে সিংগাপুরেই আছেন ।, 

এরপরে অচ্যুত পটবর্ধন সাংগঠনিক পদ্ধতির কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, 
“সেনাবাহিনীতে ঢোকার জন্যে আমরা প্রধান প্রধান শহরে কতকগুলো গোপন 
আস্তানা খুলেছি। আপনাদের পৃথক পৃথকভাবে সেখানে নিশানা নিয়ে যেতে হবে। 
সেই নিশানাসহ ঠিকানা স্থানীক় পার্টি-সম্পাদ্কের কাছে অথবা তার ( সম্পার্দকের ) 
নিকটতম প্রতিনিধির কাছে পাবেন। একটা কথা লর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, 
এই ব্যাপারে আমাদের সর্ববিষয়ে কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হুবে, যেমন 
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ভাবে করেছিলেন অগ্নিষুগের মহান বিপ্লবীরা! | ধার! :৪২-এর আন্দোলনে অথব! 
অন্ত কোনে! রাজনৈতিক কারণে জেল খেটেছেন, তাদের নিজের বাড়ির ঠিকান। 
পালটে ফর্মের কলাম-এ গোপন সংস্থা যে-ঠিকানা দেবেন তাই বাড়ির ঠিকানা 
হিসাবে বসিয়ে দেবেন ।” এইব্পে নির্দেশ দান করে তিনি সাড়ে ন'টায় সভাস্থল 
ত্যাগ করে তার গোপন আস্তানায় চলে গেলেন। যাবার আগে আবার তিনি 
বললেন, 'ভারতবর্ষে বড় বড় শহরে প্রতিটি সামরিক কর্মানিয়োগ-্কেন্ত্রে আমাদের 
নিজন্ব লোক আছে, কলকাতায় যেমন আছেন কর্নেল লাহিড়ী 1, 

মনে হল, দেশমাতৃকার বেদিমূলে আত্মোৎ্সর্গের মহামুক্তির সংগীতন্থধা তিনি স্থির 


বিশ্বাসে সমস্ত দেহ-মন দিয়ে পান করেছেন। বিপ্লবীরা জানতেন, এ-সংগ্রাম বড় 
কঠিন, বড় ভয়াবহ । 


সামরিক বিভাগে ঢোকার উদ্দেশ্ট হল, ব্রিটিশকে তাড়াতে হলে এবং ভারত- 
মাতাকে মুক্ত করতে হলে এখন একমাত্র পথ, ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে 
বিদ্বোহ ঘটানো] । কেননা, এই সেনাবাহিনী দ্বারাই ব্রিটিশ ভারতবর্কে তখনো 
পদানত করে রেখেছে। যদিও সেই সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারতের 
লোকই বেশি, তবুও সামরিক বিধি-বিধানের অক্টোপাসে এ বাহিনী এমনভাবে 
আবদ্ধ ছিল যে, সম্পূর্ণভাবে তারা ( সৈন্যরা ) ভারতীয় জনগণের তথা জাতীয় নেতা- 
দের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। অথচ তাদের ( সৈন্যদের ) মধ্যে ধূমাপ্নিত অসস্তোষ, 
বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়ার মত। শ্ধু চাই একটু রাজনৈতিক ছোয়াঁচ, প্রয়োজন 
বোধে সংগঠিত ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্ব । একথা ঠিক যে, সৈম্যবিভাগের বেশির 
ভাগ লোক রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিল না । আর, ছিল ন! বলেই গোপন সংস্থার 
মাধ্যমে বিশ্বস্ত, মোটামুটি রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন বেশ কিছু লোক ভারতীয় সেনা- 
বাহিনীর তিন বিভাগেই বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হয়েছিল৷ সে-সময়ে ভারতীয় সেনা- 
বাহিনীতে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত নিম্ললিখিত-সংখ্যক ভারতীয় ছিল 
( মন্ধ স্থবাদারের প্রশ্থের উত্তরে কেন্দ্রীয় এযাসেমন্লিতে সহকারি যুদ্ধসচিবপি ম্যাসন 
বলেন) : স্থলবাহিনী ২৫৩,০০৯) নৌবাহিনী ৩২,৯১৭ বিমান বাহিনী ২৯,৮২০ । 

আজ বলতে বাধ! নেই, এ গোপন সংস্থার মাধ্যমে স্থলবাহিনীতে ঢোকানো 
হয়েছিল ৭,৫০০ জনকে, নৌবাহিনীতে ৩,৫০* জনকে এবং বিমানবাহিনীতে 
২,৫০০ জনকে । প্রয়োজনের তুলনায় অবস্ঠ খুবই নগণ্য | তাছাড়া, এখন এও 
বলতে বাধা নেই, এঁ বেন্ত্রীয় গোপন সংস্থার সাদশ্য ছিলেন ( গোপন সংস্থার 
সঙ্গে যুক্ত থাবায় আমি যতট! জানি ) : হুরিসাধন ঘোষাল ( যিনি পরে বর্মীয় 
পালিয়ে গিয়ে রেড আমি পরিচালনা করেন ), চন্দ্র পিং গারোয়াল, শেখ শাহাদত 
আলি, তুর্নাভাই দেশাই, অচ্যুপ্ত পটবর্ধন, আর এস. রুইকর, ভঃ জি অধিকারী, ' 


চা 
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ডঃ ইউন্থ্ফ, শ্রীমতী কমলা ভোগে, বি টি রনদিতে, অরুণা ত্রাসফ আলি এবং 
আরোও ছু'একজন, যাদের নাম আমি জানতাম না। তবে, এ নাম-না-জানাদের 
মধ্যে একজন ছিলেন পি কোট্রায়াম, ধার সাথে আমার পরবর্তা সময়ে সাক্ষাৎ, 
পরিচয় হয়েছিল মূলতান লামরিক জেলে । 


১৯৪৩ সালের ৭ মার্চ। এদিনটি আমার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় । আমার 
ওপরে নির্দেশ এল, আমাকে নৌবাহিনীতে ঢুকতে হবে-তা! সে যেভাবেই হোক। 
একটু চিন্তায় পড়লাম। বিশেষভাবে চিস্তিত এই জন্যে যে, অতীতে রাজনৈতিক 
কাজে লিপ্ত থাকায় ৭টটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায়” (যে মামলায় আমাদের গোটা 
পরিবারই গ্রেপ্তার বরণ করেছিল । তখন আমার বয়স মান নয় বৎসর, সপ্তম শ্রেণীর 
ছাক্্র। আমার বড়দাদ! কালীপদ ভট্টাচার্য এ মামলার একজন নেতৃস্থানীর আসামী 
ছিলেন ) অভিযুক্ত হয়েছিলাম | তাছাড়া আমি ১৯৪২ সালে “ভারত ছান্ডো? 
আদ্দোলনে গ্রেপ্ধার বরণ করি ও দণ্ড ভোগ করি । এই সব কিছুর বিবরণ ভারত 
সরকারের হেফাজতে নিশ্চন্নই থাকবে । অথচ সামরিক বিভাগে ঢুকতে হলে কোনো- 
প্রকার রাজনৈতিক ছোয়াচ থাকলে চলবে না । মহাসংকটে পড়লাম । সংকট দেখা 
দিল এই ভেবে যে, বাড়ির ঠিকানাটা পালটে দিয়ে ঢোকার নির্দেশ পেয়েছি বটে, 
কিন্ত সামরিক বিভাগে যে-উদ্দেশ্টে আমরা যাচ্ছি, তা ওখানে বেশিদিন থেকে সিদ্ধ 
করতে পারব তো! সামরিক পুলিশ বা গুধুচরবাহিনীর কাছে ধরা পড়ব না তো! 
এইসব নানাপ্রকার এলোমেলে চিন্তা আমার মনে ভিড় জমালো৷। শেষ পর্যন্ত মনকে 
স্থির করলাম এই ভেবে যে, যাই ঘটুক না কেন, তারত্ুমাতাকে মুক্ত করার জন্যে পর্ব- 
প্রকার বিপদের মধ্যেও ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তত থাকব । বিশেষ করে আমি তো 
'ডু-অন্র-ডাই” মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি ! অতএব চিন্তার কোনে! কারণ থাকা উচিত নয় । 

স্থানীয় পার্টি-সম্পাদকের কাছ থেকে গোপন আস্তানার ঠিকানা এবং সাংকেতিক 
নিশানা জেনে নিয়ে ২২ মার্চ নকাপে ৭৫ হারিসন রোডের ( বর্তমান মহাত্মা গান্ধী 
রোড ) বাড়িতে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার শাখা অফিসের সামনে সাংকেতিক নিশানা” 
সহ এসে উপস্থিত হলাম । এক্ষেত্রে সাংকেতিক নিশানা ছিল, সেই নীল রঙের 
রুমাল বুক-পকেটে থাকবে, যার একটা কোণ অন্তত দেড় ইঞ্চি বেরিয়ে থাকবে । 
এরূপ নির্দেশিত পথে আমি পকেটে রুমাল রেখে হারিসন রোডের ৭৫ নম্বর 
বাড়িতে হাজির হুলাম। দু'জন অপরিচিত যুবক দ্রজ! পাহার! দিচ্ছিল। আমার 
কাছে সাংকেতিক নিশানা ঠিকমত পেকে কোনোরকম প্রশ্ন না করে কানে কানে 
বলে দিল, সোজা চলে যেতে তিন তলায় ছু'নঘ্বর ঘরে । তাদের কথামত এসে হাজির 
হলাম ছু'নম্বর ঘরের সামনে । ঘরের দরজা! ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। পূর্ব-নির্দেশ 
মত দরজার গায়ে তিনটা টোকা মারতেই এক মহিল! দরজ। খুলে 'দিলেনু। তিনি 
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বসলেন, সামনের টরদাটা তুলে ভেতরে যেতে । তাঁর কথামত সেখানে গিয়ে 
দেখলাম, জন! পাঁচেক লোক বমে আছে। তারা আমার পরিচিত ছিল না । আমার 
কা স্থানীয় পার্টি-সম্পাদকের লিখিত ঠিকানাটা চাইঙগেন। অর্থাৎ আমি যে সেই 
প্রেরিত বাক্তি, তার পরিচয় হুল স্থানীয় পার্টি-সম্পাদকের নিজের হাতে লেখা ৭৫ 
হারিসন রোডের ঠিকানাটা, যা আমার কাছে থাকা চাই-ই | 

বিপ্লবীদলের সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা ও পরীক্ষার্নিরীক্ষা কর! 
হত । এখানেও সেই গোপনীয়তার পরীক্ষা চলল আমার ওপরে । কষ্টিপাথরে 
যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটি কর্মীকে | এ যেন সেই মৌরলা মাছ ধরার 
জাল | একেবারে ছেঁকে তোলা হচ্ছে । কেউ ফীকি দিয়ে যেন পালাতে না পারে -_ 
তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি । 

ঘরটি খুব বড় নয় । তবে একসঙ্গে পঁচিশ/ত্রিশ জন লোক বসতে পারে । 
ফ্যামিলি কোয়ার্টারের মতই সাজানো-গোছানো । আলনা, ড্রেসিং টেবিল থেকে 
সুরু, মায় রেডিও পর্যস্ত শোভা পাচ্ছে । ঘরের উপরের দিকে চোখ পড়তেই দেখ! 
গেল, অনেকগুলো, ফটো৷ রেলিং করে সাজানো রয়েছে । ফটোগুলে৷ দেখে নিশ্চিত 
ধারণা হবে যে, এ ঘরটির বা'এঁ ঘরের পরিবারপরিজন একান্তই পরম ব্রিটিশতক্ত। 
তার ভেতরে এতটুকু ঘাটতি নেই। মনে মনে ভাবলাম ব্রিটিশকে ফাকি দেবার 
বাঙ্গালীর কী অভিনব বুদ্ধি! বিশেষ করে আমি যখন সম্াসবাদী দলে ( অন্নুশীলন 
সমিতি ) ছিলাম, যদিও আমি তখন ছোট ছিলাম, তখনকার যুগের সেই “গরশ্ীমন্ত্র- 
এর নিশানা অনেক কিছুই জানতা। তার কারণও ছিল,-ভখম আমাকে দিয়ে 
বেশির ভাগ সময়ই খবর চিঠিপত্র আদানপ্রদানের (০90:15:) কাজগুলো করানো 
হত | তাতে আমি জানি কী কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে কৃচ্ছতার মধ্য দিয়ে 
তিন/চার ঘণ্টা পর পর পোশাক-পরিচ্ছদ পালটে নিয়ে চপতে হত | নে-অতীত 
সত্যিই ন্মরণীয় | 

যে-পাচজন ওথানে বসে ছিলেন তাদের মধো তিনজন প্রো, আর বাকি 
দু'জন যুবক | তিনজন প্রোঢ়ের মধো একজনকে তাঁর পৌশাক-পরিচ্ছদ্দে মনে 
হুপ্ছিল যেন কোনো স্কুলের হেডপত্তিত' অর্থাৎ স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক । অথচ 
তিনিই হলেন মূল । তাঁর নাম বিনয় বাগচি। তিনি ভারতীয় কম্ুনিস্ট পার্টির 
তৎকালীন রাজ্য কমিটির স্স্ত। আমার খাটি নাম-ধাম লিখে নিয়ে এবং আমার 
অতীতের রাজনৈতিক কার্ধকলাপের নোট রেখে বললেন, "আপনার নিজের নাম 
এবং বারার নাম ঠিক রেখে বাড়ির ঠিকান! পালটে দিয়ে চব্বিশ-পরগনার এই 
বাড়ির ঠিকান! দিয়ে দেবেন বাড়ির ঠিকান! বসাবার জায়গায় | মনে রাখতে হবে 
যে, গোপনীয়ত। প্রাণ গেলেও বজায় রাখতে হবে। শত্রুরা কিন্তু ওত পেতে আছে 
আমাদের ধরার জন্তে 1 মনে হুল, তাঁরা যেন আগেভাগেই সব কিছু ঠিক করে 

। রেখেছেন। গখন আমায় বয়স মাত্র বাইশ বছর | আমাকে জাগামীকাল সকাণ 
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দশটার মধ সেনাবাহিনীর কর্মী নিয়োগ কেজে যেতে বঞ্ঠলন নৌবাহিনীতে 
ভি হবার জন্তে। 

মনে হল যেন, মহান বিপ্লবী শহিদদের অমর আত্ম! হঠাৎ আমার কানে ঝংকার 
তুলে বাণী শুনিয়ে গেল, “দেশের মুক্কিযজ্ঞের যৃপকাষ্ঠে আত্মোৎ্সর্গের গৌরব ঘোষণা 
করেই হবে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ। । লৌ হকারায় অবরুদ্ধ সংকূচিত ভীত জীবনে 
মরণের মহাশঙ্খ ধ্বনিতে শুনবে জাগরণের জয়গান | শৃঙ্খলমূক্ত জীবনে লাগবে 
বাচার দীপ্ত পরশ, মুক্দীপ্ত প্রাণ ছুটে যাবে মরণকে আলিঙ্গন করতে | এ-জীবন- 
মরণের মোহনা থেকে স্তর হবে আমাদের জীবনের জয়যাত্রা! | মনে রাখতে হবে 
সংগ্রামের দুর্গম পথে যাত্রার পূর্বে মুক্তিসেনারা এই সংকল্পে নিজেদের দীক্ষিত করে 
নিতেন ।, 

আনত শিরে আমিও দীক্ষিত হলাম মহামস্ত্রে। কারণ বিপ্লবীদের সশস্ত 
অস্থ্যান লক্ষ প্রাণের চিরনিবেদনও সমাহারের স্তরে পৌঁছায় না। সেখানে শক্রর 
সঙ্গে আপনের কোনে! পথ খোলা থাকে না । সেখানে একমাত্র সমাধানের পথ -_ 
সংগ্রাম | শত্রুর সঙ্গে আপস একমাত্র মৃত্যুতে, বেঁচে থাকতে নয় | শোণিত লেখায় 
একদল ইতিহাস সৃষ্টি করে যায়, অন্দ্দল পথ বেঁধে যায়, উত্তরস্থরীরা সেই পথে 
রক্ষের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলে, একই পথের ওপরে কখনো ঘুরে-ফিরে পাক খায় 
না-হারিয়ে যায় নাঁ। বিপ্লবী এঁতিহ যাদের হাতছানি দিয়ে ভবিষ্যতের 
অনির্দিষ্ট কাটাপথে টেনে নিয়ে যায়, যারা আদর্শের হোমাগ্ি-শিখায় যাত্রাপথকে 
আলোকিত করে, তাদের উত্তরসাধকেরা যাত্রার শেষ কোথায় তা না-জানলেও 
কখনো! মধ্য অঙ্কে অভিনয় শেষ করে না'। তার] বেপ্রবিক চিন্তাধারার পরিপন্থী । 
তাই পরের দিন সকালে ছুটে গেলাম সেনাবাহিনীর কর্মীনিয়োগ কেন্দ্রে। আবার 
মনে পড়ে গেল চিরম্মরণীয় মহান বীর বিপ্লবী মান্টারদ! সুর্য সেনের কথা। তিনি 
বলেছিলেন, 'ভারতবর্ধে বর্তমানে একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত কীভাবে মৃত্যু- 
বরণ করতে হয় এবং তা শেখানোর একমাত্র পথ হল নিজেদের মৃত্যুবরণ করা ।” 

২৩ মার্চ ১৯৪৩ সাল। কোনোরকমে মুখে কিছু ' গুজে তাড়াছুড়ে৷ করে সকাল 
দশটার মধ্যে সামরিক কর্মীনিয়োগ কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হলাম। বিরাট তঁবুর 
প্যাণ্ডেল করে (ব্মানে যেখানে গান্ধীজীর প্রস্তর-মুতি শোভা পাচ্ছিল সেই 
চৌরঙ্গী-পার্ক দ্রিটের মোড়ের গা! ঘেঁষে একটু উত্তর-পশ্চিম দিকে বড় মাঠে ) কর্নেল 
লাহিড়ী বসে আছেন। সঙ্গে কিছু লোকজনও বসে আছে তাঁকে ঘিরে । বিস্তীর্ণ 
তাবুর প্যাণ্ডেলে ক্ষুধার্ত-শীর্ণ আঠারো! থেকে বিশ/বাইশ বছরের যুবকদের ভিড়। 
তিলধারণের জায়গা! নেই। কিছু কিছু ভাল স্বাস্থ্যের যুবকও ছিল। এ বয়সের 
মেয়েদের সংখ্যাও কম ছিল না! । তীবুটা ভরে গেছে মৈম্তবিভাগে কর্মপ্রার্থাদের 
দ্বারা । ১৩৫* সালের মন্বস্তরের ছাপ এ বিরাট তাঁবুর গায়ে এসে লেগেছে। দূর 
থেকে মনে হল বিরাট এই তবু প্যাডেল যেন পঞ্চাশের মন্বস্তরের ক্ষুদ্র প্রৃতিচ্ছবি। 
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বেলা ক্রমে বোঁড় যাচ্ছে; সকলেই উদ্‌তত্রীব। অনেকেই ক্ষুধায় কাতর। বেলা 
একটা! নাগাদ কর্নেল লাহিড়ী আসন ছেড়ে উঠে দীড়ালেন ৷ বললেন, যাদের 
ক্ষিথে পেয়েছে, তারা যেন বেশি বেশি করে জল খেয়ে .নেয়। কাছেই জলের কল 
ছিল। অনেকেই পেট ভতি করে জল খেয়ে নিল। আমিও খেলাম। পরে বুঝতে 
পারলাম এই জল খাওয়ার উদ্দেশ্ট কী। সামরিক বিভাগে চাকরি নিতে হলে কম- 
পক্ষে ৪৫ সের (পূর্বের হিসেব মত) শরীরের ওজন হওয়া চাই-ই 1, তা না হলে 
চাকরি হবে না।.এ জন খাওয়ায় যার যেটুকু ওজনের অভাব ছিল তা' পুর্ণ 
হল | সবাই যখন এসে গেল, কর্নেশ লাহিড়ী সকলকে লাইন করে দাড়াতে 
ব্ললেন। মেয়েদের আলাদা! লাইনে দাড়াতে হল। মৃত্যুপণ করা তরুণ তরুণীর দল । 
“কার আগে প্রাণ কে করিবে দান, তারই লাগি কাড়াকাড়ি' করে যেন সবাই লাইন 
করে দাড়াতে ব্যস্ত | সবাই লাইনে দাড়ালাম । তিনি (মি: লাহিড়ী) সবার 
সামনে" এসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন | এই হল প্রাথমিক পরীক্ষা । পরে এক 
এক করে সকলের শরীরের ওজন নিলেন তিনি । কিন্তু, কী আশ্চর্য, তিনি কোনো 
প্রার্থীকেই নিরাশ করলেন না। সত্যিই অমায়িক ও উদার প্ররুতির লোক ছিলেন। 
আমরা এতটা আশা করি নি। অথচতিনি একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসার, 
কর্নেল লাহিড়ী নামে পরিচিত ছিলেন । তিনি সকলকেই নির্বাচন করলেন এবং তার 
নির্বাচনই ছিল চূড়ান্ত । 

এর পর ফর্ম পূরণের পালা । নিবিষ্লেই সব চুকল। সেখানে এমন অনেক 
গ্রার্থীই ছিল যাদের সামরিক বিধি অন্থুযায়ী চাকরি হওয়া উচিত নয় | কিন্ত 
কর্নেল লাহিড়ীর দৌলতে তার! চাকরি পেয়ে গেল। 

বেলা পড়ে এসেছে । প্রায় চারটা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামের হেড-কোগ্নার্টারে 
আমাদের নিয়ে যাওয়া হল মেজর জেনারেলের কাছে । আমাদের সবাইকে ফোর্টের 
বিশ্রামঘরে বসানো! হল। ভেতরে আমাদের জন্যে সবাই যেন ব্যস্ত । সর্টিং হচ্ছে 
প্রত্যেকের - বিভাগগুলো এবং ব্যাঙ্ক গুলো | বল! বাহুল্য পূর্বে সেই একই স্থানে 
স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনীর লোক নিয়োগ কর! হত। অন্তত এ সময়ে তাই 
দেখেছি। বর্তমানে তা আলাদাভাবে পৃথক পৃথক স্থানে হচ্ছে। অবশ্ঠ ট্রেনিংয়ে 
সকলকেই থাকতে হবে। 

ফোর্ট উইলিয়ামের শোভা দেখছি । স্পট দেখা যায় হলঘর থেকে | সত্যিই 
দেখবার মত। মনে পড়ে গেল ফোর্ট উইলিয়ামের ইতিহাস । আর ভাবছি, আমি 
আমার দেশেই আজ .পরবাসী । সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল দেশমাতৃকার শৃঙ্ঘল-মৃতি | 
মনে হুল, জান্তির আত্মিক বস যেন জেগেছে । দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে 
বিপ্লবীদ্দের কী দুঃসাহসিক পরিকল্পনা 1 জাতির অমিত-গ্রাণ এই মুক্তিপাগল তরুণের 
বিদেশী দন্ছাদের প্রাকৃত্ে কৃষি লাগসাকে মৃার কালানলে গুড়ি মারতে চায়! 
: কধিশু গেম্তেছেন : 
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"ওর! দু'পায়ে দলে মরণ শংকারে - 
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝংকারে |, রর 
রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, পৃথ্থীরাজ, পুরুর বীর আত্মা তো মাস্টারদান্স্র্য সেন, 
ক্ষুদিরাম, প্রফুল্প চাকী, কানাইলালকেও জন্ম দিয়েছিল | পরিশেষে নেতাজীও তো! 
মহান বিপ্লবের ও বীরত্বের গরিমার অগ্নিশিখা জেলে রেখেছেন | তাদেরই তো 
আমরা বংশধর, জাতির স্বার্থে নিশ্চয়ই আমাদের দা্গিত্ব বিষয়ে সচেতন থাকতে 
হবে বইকি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের রক্তে তর্পণ করব জালিয়ানওয়ালাবাগের অমর 
শহিদদের শাপ্তির জন্যে - দেশমাতৃকার বেদিমূলে আত্মবিসঞ্জন দিয়ে । অতীতের 
ভুলভ্রাস্তির, জাতির ক্ষমাহীন কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত করব--এই প্রতিজ্ঞা, এই 
মৃত্যুপণ সংকল্প আমাদের অন্তরে । তাই সংগ্রামের প্রাক এতিহাসিক মুহুষ্ঠে সংকল্প 
নিলাম এবং তা উদ্দাত্তকণে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারিত হল : 
উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, 
ভয় নাই ওরে ভয় নাই; 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, 
ক্ষয় ৪াই তার ক্ষয় নাই ।, 
হঠাৎ এই স্থুখ-স্বপ্র ভেঙে দিয়ে একজন ল্যান্স নায়েক হাঁক দিল, চা-পাটি খেয়ে 
নিতে । ছু'টো পরোটা ও এক মগ করে চাপাওয়। গেল। ক্ষিধের জালায় আমরা 
অনেকেই কষ্ট পাচ্ছিলাম । পরোটা ছু'টো৷ গোগ্রাসে খেয়ে নিয়ে আরামে চা পান 
করতে লাগলাম। 
সন্ধ্যা নেমে এল ফোর্ট উইলিয়ামের মাথায় । আলোছায়ার মাঝখানে দূর থেকে 
রূপসী গঙ্গাকে দেখা যাচ্ছিল। ফোর্ট উইলিয়ামের পরিণত গাছগুলো! যেন তাকে 
হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু মে তো! মায়াবিনী, মায়াজাল দিয়ে ঘিরে রাখে, 
সহসা ধরা দেয় না। একেই হয়ত বল! হয়ে থাকে নিয়তির খেলা । 
রাত্রি সাড়ে সাতটায় সামরিক ট্রাকে আমাদের হাওড়া রেল স্টেশনে 
সামরিক ট্রেনে তোলা হল । জানি না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে | সামরিক বিধি- 
আইনে পূর্বে কোনো খবর নেওয়া বা দেওয়া আইনবিরুদ্ধ কাজ। তবে গুপ্চর- 
বাহিনীর বেলায় আলাদা! নিয়ম আছে। সামরিক ট্রেন ঘন অন্ধকার ভেদ করে 
ছুটে চলেছে । জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছি । 
অব্যক্ত অসীম উদার নৈসগিক প্রকৃতির শোভ! নিরীক্ষণ করছি। অন্ধকার অসীম 
সন্ত আজ আমার কাছে সসীম হয়ে যেন ধর! দিতে চাইছে । অজানারও যে আনন্দ 
আছে তা এবার আমার কাছে ধরা পড়ল। 
তিনদিন ধরে একনাগাড়ে ট্রেন চলেছে। বিরতি কোথাও পেলাম না। ট্রেনে 
ছু'বার করে খাবার দেওয়া হচ্ছে । সেই একই খাদ্য যা পেয়েছিলাম প্রথমদিন ফোর্ট- 
উইলিয়ামে। চতুর্থ দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ (১৯৪৩ সাল ).ভোর বেলার আমাদের 


নৌবিদ্রোহের ইতিহাস ই৩ 


ট্রেন এসে পৌঁছক বোদ্বেতে। সেখান থেকে সামরিক ট্রাকে করে শহরের মধা দিয়ে 
আমাদের নিয়ে যাওয়া হল নৌবাহিনীর ক্যাসেল ব্যারাকে | ভোরের আবছা 
আলোতে" ছিমছাম শহরটিকে দেখতে পেলাম । ফাকা রাস্তায় তখন সবেমাত্র 
ছু একজন লোক নেমে এসেছে । সকলেই আত্ম-গরিমায় ভরা সামরিক জাকজমক 
দেখতে দেখতে পথ চলেছে । আর মনে মনে ভাবছে হয়তে৷ তাদের অদৃষ্টের কথা । 
কিন্তু হেসেছিল রাস্তার ওপরে দাড়ানো ইটের পাঁজরের শক্ত দেয়ালগুলে!। মনে 
হুল যেন বলছে, দেয়ালের লিখনগুলে! ভাল করে পড়বে । কাল চলে কালের ন্নোতে 
মহাকালে মিলিত হবে বলে। মহাকাল ঘে তোর সম্মুখে ! 

ট্রেনে বসে কিছু কিছু আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সম-আদর্শে বিশ্বাসী ছু? 
একজন বন্ধুও জুটে গেঙগ। জুনিয়ার কমাণ্ডিং অফিসার স্ুবলচন্দ্র ধরের সাথেই 
আমি বেশি করে যোগস্থত্র রাখতে লাগলাম। পূর্বেই বোধহয় আমাদের আগমনের 
খবর দেওয়া হয়েছিল । নতুবা সময়মত. বেলা ১১টায় এতজন লোকের খাবার পেলাম 
কী করে? খাবার যে নিকট ধরনের তার প্রমাণ প্রথমেই পেয়ে গেলাম । 

ক্যাসেল ব্যারাকে বড় বড় হলঘর | এক-একটা ঘরে আড়াইশ” থেকে তিনশ" 
করে লোক ধরে । আমার আস্তানা একটা হলঘরে ঠিক করে নিয়ে খাটিয়ার ওপরে 
আরাম করে বসে পড়লাম । আমরা নতুন লোক, নতুন পরিবেশে এসে পড়েছি। 
তার ওপরে সামরিক নিয়ম-কাহ্থন বিষয়ে আমরা তে! একেবারেই নবিদ। কখন 
কী আদেশ আসবে, তার অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে । তবে ভরস! এইটুকু যে, আমাদের 
এখন ট্রেনিং চলছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রবর্তী বাহিনী করে নিশ্চয় এখনই পাঠাবে না। 
তা হতে পারে ব্যাটলফিল্ড ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে। তার এখনো! লাত-আট 
মাস বাকি । 

ক্রমে ক্রমে একজন ছু'জন করে লোকের সঙ্গে পরিচিতি লাত করছি। অবসর 
সময়ে ঘুরে ঘুরে ব্যারাকের অত্যন্তরের পরিস্থিতি-বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবার চেষ্টা 
করছি । কেননা, আমি তো! নিছক চাকরি করার জন্যেই এখানে আসি নি। 
চাকরির চেয়েও ঝড় কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি । সে-দায়িত্ব হল 
ব্রিটিশকে উৎখাত করা এবং তা সম্ভব সামরিক বিভাগে সশক্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়ে, তা 
তে৷ ভুললে চলবে ন1। সপ্চাহে একদিন করে ছুটি পেতাম | (যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্য এই 
ছুটি থাকে না) । তাই নকল বিষয় জানবার চেষ্টা করতে স্থযোগমত গেট 
অফিসারের অন্মতি নিয়ে শহরে বেরিয়ে যেতাম, অবশ্যই পূর্ব-নির্দেশিত গোপন 
সংস্থার সাধে যোগাযোগ করতে। 

১৯৪২ সালের “ভারত ছাড়ো” ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেই চরমপত্রের 
বিষয়ে রেটিং! ( নৌবাহিনীর নৈসতর!) যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, তা ঠিক বলা চলে 
না। তারাও সেই আন্দোলন সম্বন্ধে চিন্তা করত, ভাবত। ভাবত এই জন্তে ষে, 
যাঁরা এ আন্দোলনে "প্রাণ দিয়েছেন তাদের, মধ্যে অনেকেই তো ওদের মা-বাবা, 
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ভাই-বোন ছিলেন । অনেক রেটিংয়ের আপন ভাই-বোন মারাগেছেন, অনেক 
রেটিংয়ের নিকট আত্মীয়স্বজন পুলিশ ও সৈন্যের গুলিতে প্রাণ দিয্বেছেন, "এই 
খবর তাদের কাছেও পৌছেছে । তা৷ ছাড়া, রেটিংরা! তো & সাধান্রণ ঘত্ষ থেকেই 
এসেছে । ওদের মধ্যেও তাই নাড়ির টান রয়েছে । ক্যাসেল ব্যারাকের প্রতি ঘরে 
ঘরে তারই আলোচনা, তারই কানাকানি । রেটিং নিতাশিবম আর রেটিং রফিকুল 
মোল্লা কাঞ্ায় তেঙে পড়ে বলছিল তাদের ছু'জনের দু'ছেলেই বোছে শহরের বুকে 
সৈন্য এবং পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে । রেটিং ওয়ালেকর-এর দেশের বাড়ি 
পুলিশ জালিয়ে দিয়েছিল । তার বাড়ির লোকদের অপরাধ, *৪২-এর আন্দোলনের 
দু'জন ফেরার আসামীকে নাকি পুলিশ এ বাড়ির দিকে দৌড়িয়ে ঘেতে দেখেছিল । 
সেই বাড়ি তন্ন তন্ন খু'জেও যখন পেল না তখন বাগে জলে উঠে প্রতিহিংসা পূরণ 
করল হতভাগ্য ওয়ালেকর-এর বাড়ির লোকজনদের বেদম প্রহার করে। তাতেও 
জিথ্বাংসা যখন পূর্ণ হল না তখন বাড়িটাকে সম্পূর্ণভাবে আগুন জালিয়ে বহু.ৎসব 
পালন করল । রেটিং আসাদ আলি সাস্বনা দিয়ে বলল, "ওহে ভায়া, আর কতদিন 
শালার! আমাদের দেশকে জালিয়ে খাবে? দিন ফুরিয়ে এসেছে । নেতাজী তে 
আ. গিয়া, আ গিয়া।” কথাগুলো সে হিন্দিতেই বলেছিল। ম্পই দেখতে পেলাম 
নেতাজী যে আসবেনই _-এই জলন্ক বিশ্বাম তার চোখে-মুখে ফুটে বেরচ্ছে। 

এই সময়েই সাক্ষাৎ লাভ করলাম মালয়, সিক্ষাপুর, ইন্দোনেশিক্সা থেকে আগত 
কয়েক শ' আহত নৌ-সৈন্যের, যারা সাময়িকভাবে ক্যাসেপ্স ব্যারাকে এসেছে। 
তাদের ভাল চিকিৎসার জন্যে বড় সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হবে। কিন্তু 
হাসপাতালে জায়গার অভাব থাকায় সেখানে যেতে তাদের ছু*দিন দেরি হবে। 
তাই এই ব্যারাকে ছু'দিন থাকতে হুচ্ছে | তাদের সাথে আলাপ করে জানতে 
পারলাম যে, নেতাজী স্থৃভাষচন্ত্র বন্থু ১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি কলকাতার 
বামগৃহ হতে অন্তহিত হয়ে গুপগ্তভাবে আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়ায় ও বালিন ঘান 
এবং ১৯৪৩ সালে মালয় ও ব্রচ্ষদেশে আসেম | পরে বিস্তারিতভাবে জানা গেল 
যে, সুভাষচন্দ্র বন্থ ১৪৯৪১ সালের ১৮ মার্চ সেনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা নাম 
গ্রহণ করে ইতালিয়ান দৃতাবাদের সাহায্যে ইয়োরোপে যাত্জ! শুল্ক করেন। তার 
প্রমাণ দিয়েছেন জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরের খনকার দায়িত্বশীল কর্মী ডাঃ 
আলেকজান্দার হেবর্থ। তিনি লিখেছেন, “৮ 035 10110) 1,288002 £0 
7৮0] 0:65 15809605000 6৩ ৪, ৪0৪0৮ 70081007060: ৪ 0850181 
আ1261285 ০১6:8001: 100 0191005860 502:005. 10018 00816100207 
050686 ৫ 02157086৩ ১989501:% 20 006 15816 0৫ 0:181500 10222028 
আও €8106) ০058৫ 17 1৩:০3 [0945 5 28550709, 481625506 
ছা) 8৫06) ৮, 42] ৃ 

সন্কারিভাবে রাশিয়া কিছু না করলেও ভাবের সঙ্গে ভায়ের হায়হায কিন্ত 
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খুবই হস্ততাষ্টর্নণ ছিল। সুভাষের ব্যক্তিগত হুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও তাদের দৃষ্টি 
ছিল অত্যন্ত সজাগ । প্রত্যক্ষতাবে অপেক্ষাকৃত বেশি কিছু করা সত্যিই 'দেদিম 
সন্তব “ছিল না রাশিয়ার পক্ষে। কিন্তু পরোক্ষতাবে নেদিন যেটুকু তারা করেছিল, 
তার মৃঙ্গয কিন্ত কোনো অংশেই কম নয়। তাদের সহযোগিতা না পেলে সৃভাষের 
পক্ষে বালিন যাওয়া সপ্তব হতই না। রাশিয়া! জানত মেনর 'অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা 
কে ছিলেন । মস্কোর জার্মান দূতাবাসের সামরিক গোয়েন্দা,বিভাগের অধিক 
সেদিন স্থভাষের ব্যাপারে রাশিয়ার মনোভাব সম্বন্ধে বাপিনে ফে-রিপোর্ট পাঠিয়ে- 
ছিলেন, তা থেকেই পরিষ্কার সব বোঝা! যাবে। তাতে বল! হয়েছে : “[ম। 2195০০জ 
33009740181 ০0270728005 1380 1১920. 68150190115 705501706, 0000136 
[55318195 1380 0006 ৪৬৫ 0১108 0১০5 ০0010 00 1208156 1019 9৫ 
00276 ৪. 7016298110 0109. 165০0100600 2 [17019 90650. 01161: 01803 
30211619615, [(036200917 0011102 11006115560705 901০6 00 5986 
1) 006 21221766 06 7801 12561100100) : 26015 8 067%5015%, 
4৯169002 ভ/6:0 7 0,181] | 

নেতাজী যে প্রথমে কাবুল থেকে বাশিয়াতেই গিয়েছিলেন তার আরো অনেক 
প্রমাণ রয়েছে কলকাতার “নেতাজী রিসার্চ ইনট্টিটিউটে”। তাছাড়া এতিহাদিক 
অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমগ্র ভারতের ইতিহাস-এ এব্যাপারে একই মস্তব্য 
করেছেন। তাতেও স্বীকার করা হয়েছে যে, স্থৃভাষচন্দ্র ব্থ কাবুল থেকে প্রথমেই 
রাশিয়ায় যান এবং সেখান থেকে ইতালি হয়ে বালিনে যান। এ-বিষয়ে করোর 
কোনো সন্দেহ থাক! উচিত নয়। জাপানী সাত্রাজ্াবাদীরা তখন এই অঞ্চলে ব্রিটিশ 
সামাজ্যবাদীদের উৎখাত করে ফেলেছিল । এখানে এসে ব্রিটিশের অধীন ভারতীয় 
মৈন্ত যারা জাপানের হাতে বন্দি হয়েছিল তাদের নিয়ে তিনি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ, 
(আই এন এ- ইতিয়ান ন্যাশনাল আমি ) গড়ে তোলেন। আসামে ব্রিটিশের সাথে 
লড়াই করেন এবং বীরদ্বের সাথে লড়াই করে ব্রিটিশ-অধিকৃত অনেক দেশ জয় করে 
নিয়েছেন । দেখলাম, আহত হওয়া সত্বেও তারা এই সংবাদ বলার সময়ে সাময়িক-" 
. ভাবে হলেও খুবই আনন্দিত এবং গবিত। বিশেষ করে কেবল্‌ সিম্যান মোবারক 
হোমেন তো খুবই গবিত। আস্তে আস্তে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল এক ব্যারাক থেকে 
অন্য ব্যারাকে | তা থেকে ক্রমে “তলোয়ার” জাহাজের পরিবহণ নংস্থায় ৷ সেখান 
থেকে বোস্ধের সমুদ্রতীরে অবস্থিত সিগন্যাল স্কুল এইচ এম আই এস (ছি 
ম্যাজেপ্টিস ইত্তিয়ান শিপ ) 'তলোয়ার' জাহাজে এবং ক্রমে ক্রমে আত্বব সাগত্সে 
অবস্থিত অন্তান্ত জাহাজে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। সৈন্তন্া! এখন নে করতে 
আরস্ত করল যে, তারাও “আজাদ হিশ্টি?-( স্বাধীন ভাবভীয় )। 

এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিষয়ে কিছু 'মালোকপাত কলে তা 
অগ্রা্ঙ্গিক হবে না! ্‌ ক 
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কলকাতা বিশ্ববিালয়ের অন্যতম সের! ছাজ্র স্ৃভাষচক্জ্র বন্ধু ভারূতীয় সিভিল 
লাভিনে ইস্তফ! দিয়ে দেশবন্ধু চিন্তরঞন দাসের সাথে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন । 
ভারতের জাতীয় উদ্দেশ্তের গ্রৃতি তার আনুগত্যের বিষয্নে কেউ কখনো সন্দেহ না 
করলেও, উচ্চতর কংগ্রেস নেতৃত্বের ঘোষিত নীতির সাথে তীর প্রায়শই মতানৈক্য 
ঘটত। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি 
তোলেন, অথচ কংগ্রেস চাইল ভোমিনিয়ন স্ট্যাটাস । ১৯২৯ সালে লাহোর অধি- 
বেশনে তিনি অধিবেশন-গৃহ ত্যাগ করে “কংগ্রেস ডিমোক্র্যাটিক পার্টি নামে এক 
নতুন দল গঠন করলেন। ১৯৩৪ সালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ 
করে দিলে স্থৃভাষচন্দ্র একে বার্থতার স্বীকৃতি বলে অভিহিত করলেন । মতামতে 
রক্ষণশীল না হলেও ১৯৩৮ এবং ১৯৩৪ সালে পুনর্বার তিশি কংগ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচিত হন। কিন্তু উচ্চতর কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে মতর্বিরোধের ফলে তাকে 
বাধ্য ছয়ে কংগ্রেস-সভাপতি পদে ইন্তফ! দিয়ে “ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে এক নতুন 
দল গঠন করতে হয়। 

১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি কলকাতার বাসগৃহ হতে তিনি অস্তহিত হন 
এবং গুপ্ততাবে আফগানিস্তান হয়ে বালিন ও রাশিয়ায় যান | ১৯৪৩ সালে 
তিনি মালয় ও সিঙ্গাপুরে আসেন | জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তখন এই অঞ্চলের 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উৎখাত করে ফেলেছিল | এখানে এসে তিনি আজাদ 
হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলেন এবং আসামে ব্রিটিশের সাথে লড়াই করেন। জাপানীদের 
হাতে বন্দি প্রধানত; ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ 
ফৌজ গঠিত হয়েছিল। প্রিয়তম নেতাজীর নেতৃত্বে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ 
ভূলে এই সৈন্গণ ভারতের মুক্তি অর্জনের জন্য প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন । আসাম 
থেকে বৃটিশ ফৌজকে হুটাবার জন্যে তাঁদের অদ্ভূত বীরত্বের পূর্ণ কাহিনী এখনো 
লেখা হয় নি। কিন্তু অসম যুদ্ধে তীদের অনিবার্ধ *পরাজয় ঘটে এবং ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ 
পুনরধিকার করবার পর এই বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্য ক্রিটিশের হাতে বন্দি হয়। 
১৯৪৫।৪৬ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের এই বীরদের সামরিক আদালতে বিচার হয় 
এবং অনেকেই দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হন | কংগ্রেস তখন সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং 
স্প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীদের ছাতা তাদের পক্ষ সমর্থন করায় । 

১৯৪৫ সালের ২৩ আগস্ট স্থৃভাষচন্দ্র এক বিমান ছূর্ঘটনায় রহস্যজনকভাবে 
মৃত্যুবরণ করেন বলে কথিত আছে । তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক প্রখ্যাত 
ইতিহাসকার লিখেছেন, “বাল্যকাল হুতেই তার জীবন ছিল বঞ্ধা-বিস্কন্ধ।...(তিনি 
ছিলেন ) অতীক্জিয়বান্* ও বাস্তবতার, অতীব ধর্মী্থরাগ ও দৃঢ় বাস্তববোধের, 
গভীর আবেগবিহব্তা ও কঠিন পরিকল্পিত কর্মদক্ষতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ |? 

: স্থুভাষচন্্র বন্থুর ধর্মান্থুরাধ কত বিজ্ঞানসম্মত তার নিদর্শন পাওয়া যাবে 
স্থরসম্রাট দিলীপক্মার রায় মহাশয়ের নিকটে মান্দালয় জেল খেকে ».১১.২৫ 
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তারিখের এঁক লিখিত পত্রে । ইষ্টগ্রাণতা না থাকলে যে প্রক্কত নেতা হওয়া যায় 
না--তা অতীব সত্য কথ! | পৃথ্থিবীর মহান অবতারগণও বঙ্গে গেছেন, ইষ্ট নাই 
নেত! যেই, ঘমের দালাল কিন্তু সেই ।' নেতাজীর অটুট ইঠ্গ্রাণতা ছিল বলেই তো 
তিনি “নেতাজী” হুতে পেরেছিলেন এবং ত৷ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই । এবারে 
তার চিঠির পূর্ণ উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 
ম্যাণ্ডেলে জেল 
৪১০ ২৫ 
ভাই দিলীপ | 
এ-কথা কিছুতেই মনে করে! না যে, আমার দৃষ্টি নিতান্থই সংকীর্ণ। 
01680506০০৫ 0: £:98280 01000£-- এতে আমি যথার্থ ই বিশ্বা করি, 
কিন্ত সে “০০৫১ আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের যে 
কোনো কাজই হয় 0:০০) না হয় 90:00 ; তবে কোন 
কাজ যে 70:০০$৮৪, তা নিয়ে অনেক বাগবিতগ্া। হয়ে থাকে | আমি কিন্তু 
কারুকলা বা সে-সংক্রাস্ত কোনে প্রচেষ্টাকে 8:005০0 মনে করি নে। 
আর দীর্শনিক চিন্তা বা তত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিক্ষল বা নিরর্থক বলে অবজ্ঞা করি 
নে। আমি নিজে একজন আর্টিস্ট না হতে পারি-_.আর সত্যি বলতে কি আমি 
জানি যে তা নং-কিস্তু সেজন্যে দোধী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বলো, আমি 
নই | অবশ্য যর্দি বলো যে, আর জন্মের কর্মফল এ-জন্মে ভোগ করছি, তাহলে 
আমি নাচার। সে যাই হোক, এ-জন্মে যে আর্টিন্ট হুলুম না তার কারণ, 
হতে পারলুম় না; আর আমার বিশ্বাস, “শিন্নী জন্মায়, তৈরি করা যায় না, এ- 
কথা অনেকটা সত্য । কিন্ত নিজে আর্টিস্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় 
না, এমন কোনে! কথা নেই; আর কোনোও কলার সমঝদার হতে গেলে তাতে 
নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত 
ব্যক্তির পক্ষেই স্থলভ। 
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এ-আক্ষেপ করো! না যে, সংগীত নিয়ে তুমি সময় 
হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন সেক্সপিয়রের কথায় বলতে গেলে +112 0006 13 
003 ০৫ 1010, বন্ধু, সার! দেশকে সংগীতের বন্ঠায় প্লাবিত করে দাও, আর 
যে-সহজ আনন্দ আমর! প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা আবার জীবনে ফিরিয়ে 
আনো | যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সংগীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে 
জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদনা করা কি কখনো সম্ভব ? কার্লাইল বলতেন, 
“সংগীত যার প্রাণে নেই, মে করতে পারে না হেন ভুষ্ার্ই নেই 1 এ-কথ! 
সত্যি হোক বা না-হোক আমার যনে হয় যার প্রাণে" সংগীতের ফোনে! সাড়া 
নেই, সে চিন্তায় বা কান্দে কখনে! মহৎ হতে পারে না | আমাদের প্রতোক 
রূষ্কুকণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা! চাই, কারণ আনন্দের 
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পূর্ণতাতেই আমরা স্থষ্টি করতে পারি | আর সংগীতের মত এমন আনন্দ আর 
কিসে দিতে পারে ? 

কিন্ত আর্ট ও তঙ্গনিত 2 সহজলভ্য করতে হবে। 
সংগীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গণ্তীর মধ্যে চলবে আর মে রকম 
চর্চ হওয়াও উচিত ; কিন্তু সংগীতকে সর্বসাধারণের উপযোগীও করে তুলতে হবে। 
বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষু্ন হয়, তেমনি জনসাধারণের 
কাছে স্থগম না-হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নিজিত ও 
খর্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসংগীত ও নৃত্যের (1010 1000510213৫ 
091)087)8) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে । ভারতবর্ষে জীবন ও 
আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্গত্য সভ্যত! প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে, অথচ তার 
স্থানে নৃতন কোনে যোগন্ুত্র যে আমর! পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, 
কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি যেন কোনে অতীত যুগের স্থতিচিহ্ু মাত হয়ে দীড়িয়েছে। 
বস্তত ঘর্দী আমাদের গুণী শিল্পীর। অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সমন্ধ-যুক্ত 
না-করতে পারে, তাহলে আমাদের চিত্তের যে কী দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও 
শিউরে উঠতে হয় । তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম 
যে, মালদায় 'গস্তীরা” গানের সৌন্দর্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম । তাতে সংগীত 
ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাংলায় অন্যত্র ও-ব্‌প জিনিস কোথাও আছে বলে তো 
আমি জানি নেঃ আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীত্রই অবশ্থস্তাবী, যদি নৃতন করে 
প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাংলার অন্ঠান্ত স্থানেও ওর 
প্রচলন না হয়। বাংলাদেশে লোকসংগীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই 
যাওয়া উচিত। গন্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা! মহৎ কিছুই নেই,-তার গুণই 
এই যে, তা সহজ, সাদাসিধে | আমাদের নিজস্ব £০1 700910 ও 101 0819017)6 
একমাত্র এই মালদাতেই এখনে! বেচে আছে, আর সেই হিসেবেই গম্ভীরার ঘা মূল্য । 
স্থতরাং যারা ও-প্রকার সংগীত ও নৃত্য পুনজীঁবিত করতে চান তাঁদের মালদা থেকে 
কাজ আরম্ত করাই স্থবিধা। 

লোকসংগীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্ণ! এক আশ্চর্য দেশ । খাঁটি দিশি নাচ ও 
গান এখনো পুরোদমে এখানে চলছে, আর সুদূর পললিতে পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে 
আমোদ-আহলাদের খোরাক জোগাচ্ছে | ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন পন্ধতিগুলি 
অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রদ্মদেশের সংগীতের চর্চা করো তো মন্দ হয় না। 
সে-সংগীত হয়ত তত সুন্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দ্বরিত্র ও অশিক্ষিতকেও আনন্দ দান 
করবার যে-ক্ষমতা তার আছে, আপাতত আমি তাতেই আকুষ্ট হয়েছি । শুনি. নাকি 
এখানকার নাচও বড় সুন্দর | বর্মায় জাতিতে? নাঁ-থাকাতে এখানকার শিল্পকলার 
চর্চা কোনো শ্রেণীবিশেষের গণ্তীর মধ্যে আবন্ধ নন্ন । ফলে বর্ণায় আর্ট চারিদিকে 
ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বোধহয় এই কারণে, আত লোকসংগীত ও মৃত্োর প্রচলন 
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থাকায় ক ্রন্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্যজ্ঞান অনেক 
বেশি পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হুলে এ-বিষয়ে আরো! কথ! হবে। 

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত । আমিও সম্পূর্ণ মানি যে, অনেক 
সময় সমাজ বা! রাষ্ট্রের বুহৎ ক্ষেত্রের চেয়ে জীবনের ছোটখাটো ঘটনায় মানুষের মহত্ব 
ঢের বেশি প্রকাশ পায়। দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত 
হয়েছিলাম বলেই তার প্রতি "নামার শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাস! জন্মেছিল - দেশনেতা- 
রূপে তাঁর অনুগামী ছিলাম বলে নয় । তাঁর বেশির ভাগ ভক্তেরও ঠিক আমার মতই 
হয়েছিল। বগ্কত সহকর্মী ও অন্থগামী ছাড়া তার অন্ত কোনো পরিজন ছিল না 
বললেই হয়। আমি তার সঙ্গে জেলে আট মাস একসঙ্গে ছিলাম _ছু'মাস পাশাপাশি 
ঘরে, আর ছ'মাস একই ঘরে । এইরূপে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘনিষ্টভাবে জানবার স্থযোগ 
পেয়েছিলাম,-তাই তো তার পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম । 

তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছ তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই 
আমি মানি। তিনি ধ্যানী-আর মনে হয়, বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও 
বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা! প্রগাঢ় । আমিও তোমার কথায় সায় দিই যে, 
নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি 
দীর্ঘকালের জন্যও | কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে 
নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মান্থষের কর্মর দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পাবে, আর তার 

ভার একপেশে বিকাশের ফলে সে সমাজবিচ্ছিন্ন অতিমা্ষের মতন উদ্ভট কিছু 
একটা হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছু'চারজন প্ররূত সাধকের কথা 
অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম বা লোকহিতই.সাধনার একটা 
প্রধান অঙ্গ ৷ নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, তাই 
এখন আমাদের দরকার রজোগুণের ৫০1৪ ৫০৪০ । সাধক বা তাদের শিহ্যাদের 
মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছা ও কর্মশক্তি অসাড় যদি না হয়ে যায় তা৷ হলে 
নির্জনে ধ্যান যতদিনের জন্তে তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে 
যাবে! না। কিন্ত আমরা যেন 56০151160 ০:০৫: 10) 052 70816 588 ০৫. 
00081) ন। হয়ে পড়ি । সাধক নিজে হয়ত সর্ববিধ তামপিক প্রভাব এড়িয়ে চলতে 
পারে, কিন্ত তার চেলারা ? গুরুর সাধন-পদ্ধতি কি সঙ্ঞানে না হোক অজ্জানে তাদের 
কোনো অনিষ্ট করবে না? 

আমি এ-কথা সম্পূর্ণ মানি যে প্রত্যেকরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করবার 
চেষ্টা করতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্বেৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেব!। 
আমাদের অস্তর প্রকৃতি, আমাদের ্বধর্ম যখন সার্থকত1 লাভ করে, তখনই আমরা 
যথার্থ সেবার অধিকারী হই । এমারলনের কথায় বলতে গেলে নিজের ভেতর থেকেই 
আমাদের গড়ে উঠতে হবে ; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হুব এমন 
কোন্বো ফথ৷ নেই, যদিও একই; আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর 


এনালত কাশ 
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সাধন! কর্মঘোগী সাধন! থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে-সাধনা বিদ্যার্থার সে-পাধন! নয় ঃ 
কিন্ত আমার মনে হয় এ-সকণের আধর্শ প্রায় একই । গোলাকার ব্যক্তিকে চতুফোণ 
গর্ভের মধ্যে পুরতে আর যেই চাক না কেন, আমি কখনই চাই নে। নিজের 
প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোক্নতি 
ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্র$তিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের 
শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তাহলে অচিরেই সমগ্র 
জাতির নবজীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমনভাবে জীবন 
যাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মপর্বন্থ মনে হতে পারে । 
কিন্তু সে-অবস্থাতে মান্থষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতা- 
মতের হবার] নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার 
করবে। স্থতরাং আত্মবিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন কর! হয়ে থাকে, তাহলে লোক- 
মত উপেক্ষা করা যেতে পারে । অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের 
যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয় । ইতি 

তোমার স্গেহব্দ্ধ 

স্থুভাষ 


আবার জেল থেকে চিকিৎসার জন্যে যখন ভিয়েনায় যাচ্ছেন তখন ৫. ৩, ৩৩ 
তারিখে তার পরম গ্রীতিভাজন দিলীপ রায়ের নিকট ইংরাজীতে একখানা চিঠি 
দিলেন। সেখানেও তার দৃঢ় ধর্ময়ি চেতনার ইঙ্গিত পাওয়! যায়। পাঠক-পাঠিকাদের 
জাতার্থে সেই চিঠির পূর্ণ উদ্ধৃতি এখানে দেওয়। হল : 
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90101385 
নেতাজীর ইতরাজী চিঠির পূর্ণ বঙ্গানুবাদ নিচে দেওয়া হল : 
লয়েড ট্রিয়েস্টিনে। পি এফ ও গঞ্জে 
৫, ৩, ৩৩ 
প্রিয় দিলীপ 


বহুদিন তোমাকে চিঠি লিখি নি। তুমি অবশ্য পত্র দিতে ভোল নি। তুমি 
জানো, সরকারের একের পর এক উৎপাতের জন্য আমি এ-যাবত মানসিক যন্ত্রণা 
নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম । চিকিৎসার জন্য আমার ইউরোপ যাওয়! সম্ভব হবে কিনা 
সে-বিষয়ে শেষ মূহূর্তেও আমি নিশ্চিত হতে পারি নি। সরকারের প্রতিহিংসাপরায়ণ 
নীতির জন্য পিতামাতা কিংবা বন্ধুবাদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা! আমার সম্ভব হয় নি। 
কয়েকজন মাত্র নিকট আত্মীয় জব্বলপুর জেলে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি 
পেয়েছিলেন | দৃুর-দুরাস্তর হতে বু বন্ধুবান্ধব বোথেতে আমার দাথে দেখা 
করতে ' এসেছিলেন ? কিন্তু নিরাশ হয়ে তাদেরকে ফিরে যেতে হয়েছিল । জাহাজ 
বন্দর থেকে ছাড়বার পূর্বক্ষণ পর্যস্ত পাহারাদার পুলিশকর্মচারীব! একদূল শিকারি 
কুকুরের ন্যায় আমাকে ঘিরে 'রেখেছিল। বন্ধে ত্যাগ করবার পূর্ব পর্যস্ত- এইসব 
উৎপাত আমার গভীর মনোবেদনার কারণ হয়েছিল । তং -- 
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যাক, এইসঙ ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তোমার মন ভারাক্রান্ত করতে চাই নে। 
বন্দিদশায় অনুস্থ থাকাকালে সর্বক্ষণ তুমি আমার জন্ত ভাবিত ছিলে, এটা তোমার 
সহদয়তারই পরিচয় । এ একান্তই অপ্রত্যাশিত। কারণ, তুমি এক্ষণে সংসার ছেড়ে 
যোগের পথ ধৰেছ। প্রিয় দিলীপ, যোগ ও আধ্যাত্মিকতার কথা বাদ দিয়ে খোলা 
মনেই বগ্গি, আমার প্রতি তোমার এই “মানবিক' দরদ ও মমতা! আমার মনকে 
বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। যে-ব্যক্তি সংসারের সবকিছু ভূলে, ,এতাবৎকালের 
সঙ্গীাথীদের ফেলে দূরে সরে গেছে, সেই লোক.আমার ও আমার অবস্থার জন্য 
এতথানি প্রাণঢাল৷ দরদ পোষণ করবে, এ কোনোক্রমেই যে আমি আশা করতে 
পারি নি, ভাই! 

তোমার পত্রগুলির মধ্যে একখানিতে তুমি শিব কিংব) এ রকম কিছু সম্পর্কে 
আমার মনোভাব জানতে চেয়েছে । খোলাখুলি বলতে গেলে _- শিব, কালী, হুর্গা, 
কৃষ্ণ -এদের প্রত্যেকের প্রতিই আমার প্রেমভঙ্তি আছে, কিন্তু দোছুল্যমান-__ 
একবার ইনি, একবার তিনি । যদিও মূলতঃ এরা এক, তবু এক-একজন এক একটি 
প্রতীক পছন্দ করে । আমি লক্ষ্য করেছি, যে আমার মধ্যে এই সব ভাবের পরিবর্তন 
ঘটে। মনের ব€মান অবস্থানুযাক়ী আমি শিব, কাপ্গী ( হুর্গা ) ও কৃষ্ণ, এই তিনটির 
যে-কোনো! একটিকে গ্রহণ করি। এই তিনটির মধ্যে আবার শিব ও শক্তিকে নিয়ে 
ছন্দ বাধে । আদর্শ যোগী নইসেবে শিবের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ আছে। 
তুমি জানো, সম্প্রতি গত ৪/৫ বছর যাবত) আমি মন্তরশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। 
আমি মনে করি, কোনো! কোনো মন্ত্রের মধ্যে অমোঘ শক্তি বর্তমান । ইতিপূর্বে মন্ত্র 
সম্পর্কে আমার সাধারণ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভর্গি ছিল। মনে করতাম যে, মন্ত্রগুলি 
প্রতীকের মত । তা মনঃসংযোগের সহায়ক । কিন্তু তান্ত্রিকদর্শন অধ্যয়নের ফলে 
ক্রমে ক্রমে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে, কোনো! কোনো! মন্ত্রের বা বীজমন্ত্রের 
একটা অন্তনিহিত শক্তি আছে । মানসিক গঠন অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে এক- 
একটি বিশেষ মন্ত্র উপযোগী । তখন থেকে আমি নিজের মানসিক গঠনের স্বরূপ কী 
এবং আমার সঠিক মন্ত্রটিই বা কী হতে পারে তা৷ জানবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাকরেছি। 
কিন্ত তা খুঁজে পেতে আমি এ-যাবত বার্থ হয়েছি । কারণ, ভাবের বৈলক্ষণ্য হেতু 
আমি কখনে! শৈব, কখন শান্ত এবং কখনো বা বৈষ্ণব । আমার মনে হয়, 
এইথানটাতেই গুরুর প্রয়োজন । কারণ, প্রত গুরু আমাদের নিজেদের অপেক্ষা 
আমাদের বিষয় অধিক জানেন | তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলতে পারেন, কোন মঞ্ 
আমাদের গ্রহণীয় এবং কোন সাধনপদ্ধতি আমাদের উপযোগী । 

এইবার পারধধিব জগতে ফিরে আমি । আমি আগামীকাল ভেনিসে পৌছাবো৷। 
সেখান থেকে ভিয়েন। যাব ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে | তারপর সম্ভবতঃ আমি 
সুইজারল্যাণ্ডের কোনো একটি স্বাস্থ্ানিবাদে চলে যাব । 

রা শান্ত থাকায় পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত আমার সমুদ্রযাত্রা বেশ আরামদায়কই 

৪ন ৬ 


৩৪ | নৌবিদ্রোহেত্ ইতিহান 


ছিল। পোর্ট সৈয়দ পার হওয়ার পর আমাদের খুব ছূরবোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে 

পড়তে হয়েছিল। আমার দৈহিক যন্ত্রণাদি ( তলপেটের 'বেদন! ) এখনো! চলছে। 

তৎসত্বেও আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি। পোর্ট সৈয়দে পৌছবার পূর্ব পর্বস্ত 

খুব ভাল বোধ করেছিলাম । কিন্তু ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পর ছুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার 
জন্য অস্বস্তি বোধ করছি। 

এখানেই শেষ করতে হল । জাহাজের দৌলানীতে লেখা অসম্ভব করে তুলছে। 

আন্তরিক গ্রীতিসহ 

তোমার চিরপ্রিয় 

স্থভাষ 


এখন আবার আমরা সেই নৌবাহিনীর আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। নৌবাহিনীর 
সকলেই তখন নিজেদের স্বাধীন ভারতীয় ( আজাদ হিন্দি ) বলে মনে করতে আর্ত 
করেছিল । 

এই সময়ে সমগ্র সেনাবাহিনীতে ( স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে ) ঘটনা- 
প্রবাহ এমনই ছিল যে, সৈন্যরা নিজেদের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগকে পর্যন্ত আর 
চেপে রাখতে পারছিল না। নানাভাবে তা ব্যক্ত করতে আরম্ভ করল। একদিন 
ঘটনাক্রমে কোনো একজন রেটিংয়ের দুপুরের খাওয়ার সময়ে তার প্রয়োজনীয় 
রান্না-করা ডালের পরিমাণ কমে যাওয়ায় সে মারমুখো৷ হয়ে ছুটে গেল যারা রান্না 
করছিল সেই রেটিংদের গালাগাল দিতে । সেখানে আবার উপস্থিত ছিল কয়েকজন 
গোরা সৈন্য । এ গোরা সৈন্তদের মধ্য থেকে দু'জন এ ক্ষিপ্ত রেটিংকে ধরে তাঁকে 
নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে থাকে । কিন্তু ফল হল তার উলটো। এ ক্ষিপ্ত রেটিংকে 
গোর! সৈহ্যারা ধরে রাখায় অন্যান্য রেটিংহ| রেগে গিয়ে একসঙ্গে আক্রমণ করল গোরা 
সৈম্তদের । একেই তো ছিল নিকুষ্ট খাবার, তার ওপরে আবার কম। এই আক্ষেপ 
নিয়ে ছুটে গিয়েছিল রেটিং-বন্ধু তারই সমগোত্রীয় (যারা রান্না-বান্না করছিল সেই 
রেটিংরা) বন্ধুদের অভিযোগ জানাতে । পথে পেল গোর! সৈন্যদের বাধা! | একেবারে 
সোনায় সোহাগ! । লড়াই বাধে আর কি! গোরা সৈন্যরা! রাইফেল একবার তুলেও 
ছিল, কিন্তু কোনে! অর্ডার না-পাওয়ায় গুলি চালন৷ থেকে নিরম্ত থাকল । কিছু হাতা- 
হাতি হওয়ার পরে গোরা সৈন্যরা স্থানত্যাগ করল। তার পরে আপন! থেকেই 
'রেটিংদের ক্রোধ প্রশমিত হল। 

যুদ্ধে দিনগুলির ঘটনাবলী তাদের মনে জাগতে শুরু করেছে। প্রায়ই লক্ষ্য 
করত যে তারা যখন ব্রিটিশ নাবিকদের € ঠসগ্যদের ) পাশাপাশি কাজ করত 
তখন গোরা! সৈম্তরা পেত পক্ষপাতমূলক বৈষম্য । নৌ-ঘা টিতে অথবা যুদ্ধ এলাকাতে 
তাদের জন্ত ভাল ছাল খাবার, ব্যবস্থা ছিল উপযুক্ত হুখ-ন্াচ্ছন্দ্ের। তারা চলাফেরা 
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করত অনেকটা স্বাধীন মত। ইচ্ছা করলেই স্বচ্ছন্দ ক্যার্টিন, মেসের কামরা, 
স্নানের জায়গা ব্যবহার করতে পারত । কিস্তু অপরদিকে ভারতীয় সৈন্যরা ব্রিটিশ 
সৈন্যদের তুলনায় সুযোগ স্থবিধা বিশেষ কিছুই পেত ন!। শুধু তাই নয়, ভারতীয় 
সৈন্যরা যি ব্রিটিশ অফিসারদের অভিবাদন করতে ভূলে যেত, তবে তার জন্য তাদের 
কঠোর শান্তি ভোগ করতে হত । অপরপক্ষে ভারতীয় অফিসারদের ওর! অভিবাদন 
না-জানালে কিছুই হত না। এটা দেখা! গেছে, ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতীয় সৈন্যদের 
মনে হীনমন্যতার ভাব জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল প্রবল। 

এষ্ট প্রভেদগুলি ছিল খুবই অভদ্র ও অপমানজনক । ব্রিটিশের লোকদের জন্হো, 
সে বহুদূরের সমুদ্রতীরেই হোক, বা গভীর জঙ্গলেই হোক, ভাল গরম খাবারের 
ব্যবস্থা, উপযুক্ত যানবাহন এবং অস্থায়ী বসবাসের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হত। 
অথচ ভারতীয় সৈন্যরা কিছুই পেত না । তাদের কপালে জুটত না বিশেষ কিছুই - 
অতিকষ্টে কঠোর পরিশ্রম করে কাদায়-বুট্টিতে অথবা ঝলসানো রোদে না-খেয়ে 
কোনোরকমে প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করত । ওদিকে কার্ষক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচারে 
দেখা গেছে ভারতীয় সৈন্যরা ব্রিটিশ সৈন্যদের তুলনায় অনেক বেশি পারদর্শী । তবুও 
কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের ওর] ( ব্রিটিশ সৈন্যরা! ) বিদ্রুপ করে বলত, "অযোগ্য কালা 
আদমি? | যুদ্ধ চলাকালে ব্রদ্ষদেশে ভারতীয় সৈন্যরা এমনভাবে ব্যক্তিগত অবমানন৷ 
এবং পার্থক্য বোধ করেছিল যে, ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রতি ভারতীয় সৈন্যদের আর 
এতটুকুও সমবেদনা! ব! সহানুভূতি অবশিষ্ট ছিল না। সবই যেন উবে গেছে। ফলে, 
তারা গোরা সৈন্দের বিদ্বপ করে প্টমি বলে ডাকতে শ্তরু করল তা ছাড়া 
দৈনন্দিন খাছ্যও ছিল ওদের বেলায় উৎকৃষ্ট আর ভারতীয়দের ভাগ্যে জুটত নিব । 
এ যে শুধু নৌবাহিনীতেই বিদ্যমান তা নম্ব, সমগ্র ভারতীয় সেনাবাহিনীতেই (স্থল, 
বিমান ও নৌবাহিনী ) & একই অবস্থা বা বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। ফলে গোটা 
ভার্তীয় সেনাবাহিনীও আজ একটা আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হল । যে কোনো 
মুহূর্তেই অগ্ন-ৃৎ্পাত ঘটতে পারে । ভারতীয় সেনাবাহিনীর সকলেই নিজেদের এখন 
আজাদ হিন্দি বলে ভাবতে শুরু করেছে। তাই, এই সুযোগে ভারতীয় কেন্দ্রীয় 
গোপন সংস্থা চুপ করে না থেকে এই পরিস্থিতির সধ্যবহার করতে চেষ্টা করল 
এবং এক ব্যাপক কর্মসুচী গ্রহণের প্রস্ততি চালাতে লাগল | গোপন সংস্থার 
মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের কাছ থেকেও আমর! 
কিছু কিছু নির্দেশ পেলাম । ( অবশ্থ, কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থায় যে-সকল কংগ্রেসের 
বামপন্থী নেতারা স্থান পান নি তাদের কাছ থেকেই এ নির্দেশ পেয়েছিলাম । ) 
তাদের মধ্যে তখনো! কেউ কেউ আত্মগোপন করেই থাকতেন; কিন্ত আমাদের 
সাথে তাদের যোগস্ত্র ছিল। 

নরবভারতীয় কেজীয় গোপন সংস্থা ভারতীয় সমগ্র সেনাবাহিনীতে (স্থল, নৌ 
ও বিমানরাহ্িনীতে ) সামগ্রিক পরিস্থিতির ভিতিতে এই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক 
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স্তরে ১৯৪৩ সালের ১ মে এক গোপন ও বিপদসঞ্কুল কর্মমূচী গ্রহণ করল এবং তা 
বিভিন্ন শাখায় স্থানের ভিত্তিতে রূপায়ণ করতে নির্দেশ পাঠানো হল | পেই 
গুরুত্বপূর্ণ কর্মকুচীর কাঠামো ছিল নিম়রূপ £ 

ক। যে যে বিষয় নিয়ে সৈম্তবাহিনীতে অসস্তোষের হুষ্টি হয়েছে তা মুখে 
মুখে প্রচারের দ্বারা এ সকল অসন্তোষকে কেন্দ্রীভূত করে একই খাতে বইয়ে দেবার 
জন্তে একপ্রকার গোপন চুপ চুপ, ফিস ফিম অভিযান (13137961086 58001991879) 
লাগাতার চালাতে হবে। 

খ। জাহাজে, ব্যারাকে এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য সংগঠনে বিশৃঙ্খল! হাটি 
কর অর্থাৎ আজ' প্রোভোকাত্যর ( 8£206 0:০95০০৪66্7 )। 

গ। অন্তর্থাতী কার্যকলাপের দ্বারা ( পোস্টারিং সমেত ) ব্রিটিশবিরোধী 
মনোভাব গড়ে তোলা । 

ঘ। সমস্ত সেনাবাহিনীকে (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নিবিশেষে ) ভারতীয় 
জাতীয়তাবোধে উদ্বদ্ধ কর! ইত্যাদি । 

আমি নৌবাহিনীর কর্মী । গোপন সংস্থার নির্দেশমত আমার কাজ শুরু করলাম 
ক্যাসেল ব্যারাকে এবং এম আর ব্যারাক্স-এ। দেশাত্মবোধে উদ্ব,দ্ধ করার জন্যে 
আমরা দেশপ্রেমিকদের বীরত্বের গাথাসমৃহ আলোচনার মধ্যে হাতিয়ার করে 
নিলাম। হুইসপারিং* কর্মম্থচীর মধ্যেও তাকে স্থান দিলাম | নৌবাহিনীতে ব্রিটিশের 
নিরাপত্তা সংস্থ' ছিল খুবই জোরালো! । তাদের এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে একটু একটু 
করে আমরা এগোতে লাগলাম । আলোচিত হতে লাগল ঝাসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের 
কথা, বাশের কেল্লার তিতুমীরের কথা, সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মঙ্গল 
পাড়ের কাহিনী। তাছাড়া বিপ্লবী বীর ভগৎ সিং মাস্টারদী সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, 
প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, এমন কি দক্ষিণের কাট্টাবোম্মান এবং আসামের মনিরামের 
বথাও বাদ পড়ল না। নেতাজী আই এন এ বাহিনীও যে কামান-বন্দুক-মেসিনগান 
নিয়ে এগিয়ে আসছে, তাও প্রচারের হাতিয়ার করা হল। ভারতের কিষান-মজ্ুর- 
মধ্যবিত্তের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথাও আলোচনার মধ্যে রাখা হল। 

এইভাবে প্রস্তুতি চলতে থাকল ১৪৪৩ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত । আর মনে 
মনে আশা পোষণ করলাম এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে ব্রিটিশ-সামরিক 
ওুদ্ধত্যের মেরুদণ্ড ভেঙে খান খান হয়ে যাবে । শুরু নয়, শেষও নয়, আজকের এই 
প্রস্তুতি, পরাধীনতার বন্ধন মোচনে মুক্তির যে-সংগ্রাম, তা সেই শেষ পরিণামের 
স্তরু। অবিশ্বাস্ত ঘটনা, কিস্তু অতি সত্য । অসম্ভব কি? তাদেরও ( সৈন্তদের ) 
রক্তশ্লোতে বইছে সংগ্রামের তীব্র অগ্নিধার! ! দেশপ্রেম অমিত শক্তির অধিকারী 
করেছে তাদের | সৈম্যর! ভাবতে শুরু করেছে, এবং তা রাজনীতির ধারাতেই। 
জাতীয়তাবাদী ভারত ব্রিটিশকে বলেছিল, ভারতের ব্যাপার ভারতীয়দের হাতে 
ছেড়ে দিতে । তাদের কী অধিকার আছে আমাদের দেশের ওপর বাজদ্ধ করার ? 
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কিন্তু সে-ব্যাপারে ব্রিটিশরা ছিল তেমনি অনমনীয় | কারণ ব্রিটিশ জানত 
জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকেরা ছিল একমাত্র 
ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে পরিচিত। সেই সেনাদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতার কাজ 
ত্বরান্বিত হতে পারে,--এই ধারণা ব্রিটিশের মনে কখনে! আমে নি। তাই তারা 
ভেবেছিল এই ভাড়াটে সৈন্য দিয়েই স্বাধীনতার আন্দোলনকে ঠাণ্ডা করে দিতে 
সক্ষম হবে। বিশেষতঃ ,৪২-এর আন্দোলনকে দমন করে তাদের স্ধারণা আবে! 
বদ্ধমূল হল। তার! কিন্তু হিসেবে একটু ভূন করেছিল | ১৯৪২ সাল আর ১৯৪৩ 
বা ৪৪ সাল য এক নয় এবং তা! যে এক হতে পারে না,- এই ধারণার অভাব 
থাকাই হল মস্ত বড় ট্রাজেডি। ব্রিটিশ সেই ট্রাজেডি বহন করে চলছে। তার 
প্রমাণ হল, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লোকেদের মনে বোধ জাগল যে, তারা 
ব্রিটিশের একমাব্র ভাড়াটে সৈন্য নয়, তারাও যে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী হতে 
পারে, সেটাই প্রমাণ করার ভার পড়ল আজ তার্দের ওপর | তারা যেন অজ্ঞাত- 
সারেই হয়ে উঠল এক-একজন ড়ন্ত্রকারী | মনে হল, যেন এক এশ্বরিক শক্তি 
তাদের আশ্রয় করে বলীয়ান করে তুলেছে । 

ওদিকে দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়ার পরিস্থিতি ক্রমেই নিকৃষ্ট থেকে নিরুষ্টতর 
হয়ে উঠছিল | পরিধেয় পোশাকেরও মান ক্রমশ খারাপ হল। সৈন্যদের মাসিক 
ভাতাও ঠিকমত তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রের কাছে সৈন্য বিভাগের হেড- 
কোয়ার্টার থেকে পাঠানো! হচ্ছিল ন!। প্রায়ই তাদের বাড়ি থেকে টাকা পাঠাবার 
তাগিদ আসতে থাকে চিঠি ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে । পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্র না 
খেয়ে আছে। সর্বত্র গুপতরণ চলছে। অসন্তোষ যেন চরমে পৌছল। 

আগস্ট মাস এসে গেল। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ৮ আগস্টকে ম্মরণে 
রেখে এবং ৯ আগস্ট বিপ্লবের দিন স্বীকৃতি দিয়ে (যা ১৯৪২ সালে ঘটেছিল) তাকে 
স্মরণীয় করে রাখার জন্তে সৈগ্ভবাহিনীতে ১৯৪৩ সালের ৯ আগন্ট তিন বিভাগেই 
(স্থল, নৌ ও বিমান ) একটি করে বিপ্লবের স্টেশন হিসাবে এযাকশন কমিটি তৈরি 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, ঘাতে একসাথে লড়াইয়ে নাম। যায় । প্রস্তাব গ্রহণ কর! 
হল, স্থলবাহিনীতে চন্দ্র সিং গাড়োয়ালের নেতৃত্বে, নৌবাহিনীতে মদনলাল সাকসেনা 
এবং বিমানবাহিনীতে পি কোট্টায়ামের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক হাবে তিনটি এযাকশন 
কমিটি গঠিত হবে। আরে প্রস্তাব নেওয়া হল প্রত্যেক এযাকশন কমিটিতে 
অন্ততপক্ষে তেরজন করে সভ্য থাকবে | এবং প্রত্যেক সিদ্ধান্তই সকলকে একমত 
হয়েই গ্রহণ করতে হবে। আরে! ঠিক হুল একই তারিখে একই সময়ে. সংগঠিত 
আন্দোলন শুরু করা হবে। এও ঠিক করা! হল, কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থ৷ আমাদের 
সঙ্গে এক হয়ে সেনাবাহিনীর বাইরে জনগণের মধ্যে বিশেষ করে মন্ত্র, কিষান 
ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে এক উত্তাল উদ্দাম 
সংগ্রামের চেউ বইয়ে দেবে | ১৯৪৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সেই বিপ্লবের দিন 
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ধার্য হল প্রথম প্রকাশ্ঠ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । কেননা, এ দিনেই আমাদের বীর 
ঘোস্ধা মানকুমার বহুঠাকুর, আবছুল কাদের, চিত্তরঞন ব্যানার্জী প্রমুখ তেরজন 
বীরকে মান্রাজ ছৃর্গে ফাসি দেওয়া হয়েছিল ১৯৪৩ সালে, তার! চতুর্থ মান্াজ 
রেজিমেণ্টের সৈন্য ছিলেন। 

প্রকান্ঠ আন্দোলনের কর্মস্চী হিসাবে ঠিক হল, সৈন্যরা তাদের খাবার গ্রহণ 
করবে না। কারণ, ব্যারাক-জীবনের এমন এক বিষয়কে বেছে নেওয়া প্রয়োজন 
যাতে প্রত্যেকটি রেটিং ব৷ সৈম্ত জড়িত থাকে । যে-খাবার তাদের দেওয়া! হত 
তা শুধু খারাপই ছিল না, ছিল অখাঘ্য ও অরুচিকর, মান অত্যন্ত নিকৃষ্ট, 
অপর্যাপ্ত । স্থৃতরাং খাখার গ্রহণে অস্বীকার করতে হবে। তাহলে সামগ্রিকভাবেই 
সৈম্তাবাহিনীতে সৈন্যদের মনে ব্রিটিশ কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক অনমনীয় ও 
তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামের স্পৃহা জীগবে। কারণ সৈন্যদের মনে জাগবে খারাপ খান্ধ 
সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের (সৈন্যদের) বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে 
এক কঠোর শান্তি বিধান করে রেখেছে, "ভারতীয় কালা আদমি” বলে । অতএব 
এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা একাগ্ প্রয়োজন । খাবার যেহেতু গ্রহণ করা হবে না, 
সেইহেতু কোনে! কাজও করা হবে না। শ্লোগান ঠিক করা হল, “নো ফুড, নো 
ওয়ার্ক” অর্থাৎ “না খাবার, না কাজ।* পরিবতিত ধাপে যখন আন্দোলন খুবই 
ঘোরালে! হয়ে উঠবে তখন প্লোগান হবে, “ব্রিটিশ, তুমি ভারত ছাড়ো”, “ব্রিটিশ 
সাআজ্যবাদ নিপাত যাক”, “কংগ্রেস-লিগ এক হোক", “এখনই বিদ্রোহ করো», 
“আমর! সবাই আজাদ হিন্দি “গোরারদের হত্যা করো”, “স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ”, 
“দিল্লী চলো, এগিয়ে চলো, ইত্যাদি পুরোপুরি রাজনৈতিক শ্লোগান । এখানে 
কথাপ্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন, ?৪২-এর "ভারত ছাড়ো” (0910 10019) 
কথাটি গ্রক্কতপক্ষে মহাত্মা! গান্ধীর নিজের নয় । এ তীর উক্তির পঞ্চাশ বছর পূর্বের 
কথা। বোশ্বাইয়ের তৎকালীন ইন্দুপ্রকাশ প ত্রকায় শ্রীঅরবিন্দ পর-পর দাতটি প্রবন্ধ 
লেখেন। এই প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ রাজশক্তিকে ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য 
এ-দেশ ত্যাগ করতে বলেছিলেন। তখন কংগ্রেদ সবেমাত্র প্রতিঠিত হয়েছে। সেই 
সময়ে অরবিন্দের মুখে এ-উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

দেখতে দেখতে এল অক্টোবর মাম । ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে লর্ড লিনলিথগোর 
স্থলে লর্ড ওয়াভেল বড়লাট নিষুক্ত হলেন। প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনি ক্রিপস 
পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রধান ভূষিকা গ্রহণ করতে থাকলেন। 
দেশের জাতীয় নেতারাও তার প্রতি একটু সহামুভূঠ্কিলভ মনোভাব দেখাতে 
লাগলেন | কিন্তু আমর! জানি, গুরা সকলেই একই ধাতুতে গড়া । রকমফেরে 
কেউ কেউ নরম গরম কথা বলতে পারে -- এই মাত্র তফাত । 

এদিকে আমাদের ট্রেনিংও প্রায় 'শেষ হয়ে এসেছে ॥ শুনতে গেলা, পাচখানা 
জাহাজ যুসাজে সজ্জিত করে আগ্রিকা-শীমাজে পাঠাবে হিরপক্ষ্র দ্বিতীয় ফ্রণ্টকে 
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সাহায্য করতে । প্রন্তুতপক্ষে ব্রিটিশের এই মিব্রপক্ষের ছিতী়ফ্রণ্টকে সাহায্য করার 
আদৌ সদিচ্ছা ছিল না। তাদের উদ্দেশ্ত ছিল অন্যরকম । যুদ্ধ তখনো চলছে । 
আফ্রিকায় আর একটি স্রণ্ট খোলার কথা চলছে । তারা ভারতীয় সৈম্তদের মধ্যে 
যার্দের মনোভাব সন্দেহজনক, তাদের সেখানে পাঠাবার নাম করে আরব সাগরের 
মাঝখানে ডুবিয়ে মারার এক গভীর ষড়যন্ত্র এটেছিল। সেটি পরে প্রকাশ হয়ে 
পড়ে । আসলে রাশিয়ার সুবিধার জন্তে আফ্রিকায় আরেকটি ফ্রণ্ট থোলার ব্যাপারে 
ইংরাজরা সত্যি সত্যি তেমন আগ্রহী ছিল না । অথচ এ নাম করে এই ষড়যন্ত্র 
করেছিল । এই ব্যাপারে যে-বিক্ষোভ দেখ! দেয় তারই স্থুযোগ নিয়ে তখন এক 
বিদ্রোহ সংঘটিত করার. চেষ্টা হয়| সে-বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে। 

আমরা যার! ট্রেনিংপ্রাপ্ত, তাদের এ জাহাজগুলিতে পাঠানো হবে। আমবাও 
ঠিক করলাম, ১৮ ফেব্রুয়ারির পূর্বে আমাদের পাঠাবার ব্যবস্থা হলে, যে-দিন 
পাঠানো হবে সেই দিনই এ প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন শুরু করব এবং তা এ 
গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দিয়ে তাদের মাধ্যমে অন্য ছুই বাহিনীকেও জানিয়ে 
দেবার ব্যবস্থা করুব। 

ওদিকে আবার প্রচারিত হুল যে, থাইবার' জাহাজ, সামরিক ভাষায় 
যাকে বলা হয়ে থাকে ক্রুজার, ১৯৪৩ সালের" ১৬ আগস্ট ভূমধ্যসাগর্রের স্থনীল 
জলরাশি কেটে কেটে এক বিরাট বহরের পুরোভাগে যাচ্ছিল । পিছনে তিনটি 
ব্রিটিশ জাহাজ “নরফোক” "গ্লোরি' আর গ্স্টারঃ অনুসরণ করছে । বহুর যাচ্ছে 
ইতালির উপকূলে জেনোয়া বন্দরের দিকে । 'খাইবারকে” সবার আগে রাখ 
হয়েছে । তার কারণ পক্রপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র বড়ই দুধ্ধ। কাল! আদমি ভারতীয়দের 
উপর দিয়েই যাক না সেই দুর্ধর্ষ কামান-বন্দুকের অগ্নিবর্ষণ গোলা ! “কাল! আদমি' 
আর “সাদা আদমি'র রক্ত তো এক নয়! যুদ্ধক্ষেত্রে বরাবরই ব্রিটিশ অগ্রবর্তা- 
বাহিনীতে ভারতীয়দের রাখত । যুদ্ধের প্রথম চোট যাবে ভারতীয়দের উপর 
দিয়ে- এই ব্যবস্থা ব্রিটিশর] চিবস্থায়ী করে রেখেছিল । আরো! একটা মজার 
ব্যাপার ছিল -যত জীর্ণ যত পুরনো জাহ'জ বা কামান-বন্দুক ছিল ত। দিয়েই 
ভারতীয় রেজিমেণ্ট বা বহর ঠতরি করা হত। ফলে ভারতীয়রা প্রাণ হারাতো 
অনেক বেশি লংখ্যায়। ভারতীয়দের প্রাণ আর ব্রিটিশের প্রাণ তে! এক নগর! 
তাই এই নিয়ম। 

এইচ এম আই এন খাইবার” অর্থাৎ হিজ ম্যাজেপ্টিস ইত্ডিয়ান শিপ “খাইবার” 
ত্রিটিশ-সম্্রাট ষষ্ঠ জর্জের পৈতৃক সম্পত্তি । আর জাহাজের প্রাণটুকু শুধু তার 
নাবিকেরা। অতি পুরাতন, অতি জীর্ণ এই জাহাজ । বেছে নেছে' ভারতীয় 
নাবিকদের দেওয়৷ হত এই রকম মান্ধাতা আমলের ফেলে-দেওয়া বৃদ্ধ জাহাজ। 
জাহাজের জঃরে রঙলার ঘরে আওন জঙগছে | ধুকপুক করছে জরাজীর্ণ খাউবার'- 
এন প্রোণ | সমাগত যুদ্ধের আশঙায় কম্পিত “খাইবার” জাহাজ । হঠাত ইতালিরাদ' 
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ডেস্্রয়ার 'থাই্বার'-এর ওপর আঘাত হানল। আগুন ধরে গেল এবং অবশেষে 
থাইবার' জাহাজ জলযুদ্ধে নিখোজ হল। অনেকে মনে করল আটলান্টিক মহা 
সাগরে জার্মান ডুবোজাহাজের আক্রমণে সলিল সমাধিই ঘটেছে | বোহাইয়ের 
ওয়াটার ফ্রণ্ট এলাকায় বাস করে বহু নাবিকের পরিবারবর্গ ৷ «থাইবার+এর 
নাবিকদের যার! নিকট-আত্মীয়, তারা ভেবে পায় না৷ কোথায় গেল তাদের 
ছেলেরা ! কান্নার রোন্দ উঠল বস্তির প্রতি ঘরে। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল দেশের 
প্রতিটি কোণে। . 

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস। জোর লড়াই চলছে সমস্ত ফ্রণ্টেই। সারা পৃথিবীর 
পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো । কে জেতে কে হারে, এনিয়ে সর্বত্র আলোচনা । কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে মিন্রপক্ষ এগিয়ে যাচ্ছে । আবার কোনো কোনে। ক্ষেত্রে নাৎসিপক্ষ 
অগ্রগামী | সমস্ত পৃথিবীময় একট! উত্তেজনা চলছে। এই সংকটের মধ্যেই যে 
স্থযোগ আছে তাও আমরা জানতাম । অগ্নিযুগের বিপ্লবী! যেমন স্থযোগ নিতেন, 
বিশেষ করে বিপ্লবী ঠাকুরসাহেব যা! করতেন, তা আমাদের কাছে আধর্শ হয়ে আছে।' 


এখানে ঠাকুর সাহেবের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় তার বিষয় একটু আলোচিত হওয়া 
প্রয়োজন মনে করি । শ্রীঅরবিন্দও তার ( ঠাকুর সাহেবের ) সঙ্গে একমত ছিলেন । 
কেউ কেউ বলে থাকেন, শ্রীঅরবিন্দ ঠাকুর সাহেবের কাছেই বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন। সে-যুগের সশস্ত্র অত্যুথানের পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 
4৯6 00986 0006 00610011715 01520199010 0 00০ £1520 20019153 
8100 0061 1062008 06 10111015 20001 72161130080 ০0551:71)6170176 
8190 898160015 10658150015 2৪ 0065 100৬ 21:57 032 710০ আ৪ 90]] 
09606015155 68018, ৪1 0061 1080 000 06615 06510160 9150 
006 10:০6 0: 21011121 আ৪3 1000 50 06583090106 ৪8 16 86061 27:05 
০০০৪1006, [10019 0858 01580171060, 00৩০ 501 £১0:01000 0000806 08 
100) 01:06: 01881515800 8130 10611 0000 0005106 61019 016110010 
0018100 02 052501086 810 27 50 5850 ৪, 20000 83 10019 2100 
100 006 50081175255 01 006 16£5121 91010 2100165, 2৬62. ৪ ৪0০. 
1115, 98:08:1৩ 85০000991)160 ০5 £60619] 1581508505 8170 16৮০010 
10088100106 6265০0৮6,710615 ৪৪ 8150 0106 00831041101 01 2 £22521 


15501 19 1001828 ৪1095. [:4%1705700 07 787,861) 610 16016 ১ 
৮১, 39] 


বরোদায় গুপ্তসমিতির নেও। ছিলেন ঠাকুর সাহেব । অবশ্য এই গুধচসমিতি হল 
ভারতের অগ্নিযুগের গোড়ার দিকের কথা । অনেকের ধারণ! ঠাকুর সাহের ছিলেন 
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রাজপুতনা বা মধ্যগ্রদ্দেশের কোনো! করদ রাজ্যের নরপতি। স্থির হয়েছিল, ভাবী 
নিখিল ভারত প্রজাতন্ত্রে ইনি হবেন দেশপতি অথবা! প্রেসিভেণ্ট। মনে হয় তারই 
আদর্শ নিয়ে মাস্টারদ। সূর্য সেন চট্টগ্রামে রিপাবলিকান আমি তৈরি করেছিলেন 
এবং তাদের হ্বারাই অন্ত্রাগার লু্ন করিয়েছিলেন। ঠাকুর সাহেবকেই কেন্দ্র করে 
কাজ চলছিল পশ্চিম ভারতের সর্বত্র । কর্মীদের নিকট তিনি ছিলেন এক অদৃশ্য 
রহস্যময় পুরুষ । তার সংগঠনে সমস্ত পশ্চিম ভারত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। 
প্রত্যেক সার্কেলে জন্য এক-একজন দেশপতি তিনি নির্ধারিত করতেন । শ্রীঅরবিন্দ 
ছিলেন গুজরাট সার্কেলের স্ভাপতি। বাংলার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পর প্রমথ 
নাথ মিত্র বাংলার প্রদেশপতি নির্ধারিত হয়েছিলেন বলে জানা যায় 

ঠাকুর সাহেব প্রচ্ছন্ন হয়ে ছদ্মবেশে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। দাক্ষিণাত্য ও 
গুজরাটের বহুস্থানের সৈশ্যবাহিনীতে তীর লোকজন ছিল। সংগঠনের বিপ্লবীদের 
সকলেরই ধারণ! ছিল সমগ্র ভারতে ঠাকুর সাহেবের সংগঠনের শাখা রয়েছে আর 
পর্বতে অরণ্যে হাজার হাজার নাগ! সাধু-সন্ন্যাসীর দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তত হয়ে 
আছে। তাদের পেছনে রয়েছে ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ | ইঙ্গিত পেলেই এক 
দিন তারা মহাসমরে ঝাঁপিয়ে পড়বে । ভারতে মহাবিপ্লব ফল হতে তখন আর 
“কতক্ষণ ! 

ঠাকুর সাহেব সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেন, “152 7২91950 16806 
৪৪ 0002 0710005 00০ ৪ 130915 0£ 015 [009100 5086 অঃ00 006 
0016 0:171108100110105100900 ৪3 1006 2. 106101561 0: 006 (16০ 
400010215 ) (0০915011 1) 73010857106 ৪0০০৫ 80052 16 23 03062 
16902 0£ 005 আ10016 10052002126 70115 00০ 00003081 17611601010) 
00018810156 7/0917091950:8 2100 111217805, 808665, [75 1010986] 
01060 11100109115 0010 0196 1150181) 4১05 02 12101) 176 1380 
81:6920 02 0561: জো০ 01: 00:5০ 16510706109. 911 4১0:91500 
10০০: & 9১60181 103:0965 160 (20305110018 00 10062021701 8687 
0) [00187 901১-00068 830. 1900 ০0৫6 036 ০6 6019 12810021065 
1. :4%70857520 0% 75758817072 240/767, 7, 29. ] 

তাই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ( ১৯১৪-১৮) 
বিপ্লবীরা ভারতের বাইরের শ্বাধীনতাপ্রিয় দেশগুলির সাহায্য এবং ভিতরের বিপ্লবী 
সংগঠনের মাধ্যমে সৈম্ভবিভাগে বিদ্রোহ ঘটিয়ে তারতবর্ষকে মুক্ত স্বাধীন করবার 
বাসন! নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল । এটা হুল খ্তীয় বিশ্বযুদ্ধ । 
ভারত এখনো পরাধীন । +৪২ সালের আন্দোলনে যে-আঘাত ব্রিটিশকে দেওয়। 
হয়েছিল তার অস্তত চারগুণ বেশি. আঘাত এবারে হানতে হুবে--কেন্ত্রীয় গোপন 
সংস্থান এই ছিল প্রত্যাশা । ঠাকুর নাহেবের আদর্শও তাই তীবা গ্রহণ করেছিলেন 


ই . নৌধিক্রোহেরইতিহাস 


.সব্রিটিশের ভারতীয় সৈগ্কবাছিনীতে সংগঠন গড়ে তুলে সেখানে বিদ্রোহ ঘটানো ॥ 
আগেও আলোচনা! করেছি, আমর! সৈম্ৰাহনীতে বিদ্রোই ঘটাতেই এখানে 
এসেছি। সে-ন্থযোগও উপস্থিত। বিশেষভাবেই বলতে পারা ঘায়, আস্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি এন আমাদের অনুকূলে | এর সদ্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন । 
আহর। সেই কাজেই এগোতে লাগলাম । 


কাল নত্যিই আলেয়া । ১৯৪৩ সাল বিদায় নিল, এল ১৯৪৪ সাল। কত 
স্থথকর হ্বপ্ন দেখাতে লাগল । ভারত-জননী বোধহয় পাথরের আলমোড়া ছেড়ে 
চিন্ময়ী মৃতিতে সচল হয়ে উঠলেন । আর, আমাদের যেন ডেকে বললেন, “গঠো _ 
জাগে, জড়তা ঝেড়ে ফেলে আমার দিকে ফিরে তাকাও । আমি তো দক্ষিণ 
আয়ন ছেড়ে উত্তর আয়নে ফি্রে আসছি। নতুন বছরের নতুন মাসে এসে পা 
রেখেছি। জানুয়ারি তো! ছুয়ার খুলেছে । হাতছানি দিয়ে ডাকছে ।, 

বিদ্রোহের প্রস্ততিও চলতে লাগল | হুইস্পারিং ক্যামপেনও চলছে | মাঝে 
মাঝে গোপনে অতি সন্তর্পণে একটা দু'টো! রাজনৈতিক ঙ্লোগান বড় বড় অক্ষরে 
লিখে দেয়ালে এটে দেওয়া হল। সর্বপ্রথম ক্লোগান হুল-- “ব্রিটিশ, তুমি ভারত 
ছাড়ো !” নৌবাহিনীতে এ-ঘটনা যে বিম্ময়কর । এর আগে কখনো কেউ চিন্তাও 
করতে পারে নি যে, সেনাবাহিনীতে এইভাবে রাজনৈতিক পোস্টার ব্যারাকের 
দেয়ালে কেউ মারতে পারে। নিরাপত্বাবাহিনী সতর্কতা অবলম্বন করল । গোপনে 
গোপনে খোজ নিতে লাগল, কার এসব করছে | ভেতরের লোক করছে, ন! 
বাইরের লোকে গেটের পাহারার্দীরদের হাত করে ভেতরে এসে এ পোস্টার 
লাগাচ্ছে । থোজাখুজি চলছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিস্ফোরণের মত 
বিক্ষোভের স্থট্ি হল। দিনটা ২৮ জানুয়ারি, সেদিন এম আর ব্যারাকৃ্ম-এর 
ব্রিজলাল ডোগ্ডে তার উদ্দি পোশাক বেশি দিনের পুরনে৷ হওয়ায় এবং পোশাকের 
অনেক জায়গা ছি'ড়ে যাওয়ায় স্টোর-রুমে উর্দিটাকে পালটে নিতে গিয়েছিল। 
তখন প্ধস্ত নিয়ম ছিল, পোশাক পালটে নিতে হলে পুরনোটা জমা দিতে হবে। 
ব্রিজলাল নিয়মমতই করতে গিয়েছিল । কিন্তু তার অপরাধ হল, সে কেন শুধু 
তার আগ্ারওয়ার পরে গিয়েছিল উদ্দিটাকে বগলঘাবা করে স্টোর-রুমের অফি- 
সারের সামনে? সেই অফিপার ছিলেন মিঃ ডেনহাম । তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
ব্রিজলালকে ফল-ইন করিয়ে তীর সাহায্যকারী রেটিংকে আদেশ করলেন 
ব্রিজলালকে ব্যাটন চার্জ করতে । সেই র্রেটিং ছিল ভারতীয়, নাম গফুর মোল্লা । 
ব্রিজলালের অন্ত কোনো! পোশাক ছিল না, এঁ পুত্রনে। উদদি দু'টো ছাভা। ছু'টোই 
ষখন পালটাতে হবে তখন একমাত্র থাকে তার পুরবো ছংটো আত্তান্র ওয়ার । তাই 
&ঁ ছটো আঙ্ারওয়ারের একটা পরে সে শিয়েছিল নিরুপায় হয়ে। “ফগ্ব-ইন” 


সস 


নৌঁবিপ্রোহেরইতিহান ৪৬ 


করানোর পরে শ্রিদলাগ অনুনয় করে তার বক্তব্য বলতে চেয়েছিল । কিন্তু কাকন্ 
প্সিবেদনা ! কে কার কথা শোনে ! অফিসার ডেনহাম তা না-সশুনেই ব্যাটন 
চার্জের আদেশ দিলেন । আর কুৎসিত ভাষায় গালাগালি ছিলেন, 'ইউ আর 
মন্স অফ ব্লাডি জাংগল্স।” তার সাহাযাকার্ী রেটিং গফুর মোম! আদেশ অমান্য 
করে দীড়িয়ে রইল, ব্যাটন চার্জ করতে এগিয়ে এল না। মিঃ ডেনহাম রাগে 
কাপতে কাপতে নিজে উঠে ছাড়িয়ে টেবিলের ওপরে রাখা ব্যাটন হাতে নিয়ে ত্রস্ত 
পায়ে এগিয়ে গিয়ে গফুরের ওপরে ঝীপিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতেই ব্রিজলাল তার' 
ফল-ইন পজিশন নন্তাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুদে গোরা অফিপারের ওপর এবং 
কয়েক ঘা কিল-চড় কষে বসিয়ে দিল অফিসারের পিঠে । বেশ এক প্রস্থ মন্লযুদ্ধ 
স্তরু হয়ে গেল। গফুর আর ব্রিজলাল একদিকে, অন্য দিকে একা খ্বেতাঙ্গ 
বীরপুক্গব । এমন অবস্থা চলতে থাকার সময় পাশের ঘরে ছিল শ্বেতকায় আর 
একজন অ:ফসার এবং জন-বারো৷ ভারতীয় রেটিং। তারা ছুটে এল বিকট 
সোরগোল শুনে । তারা এসে ওদের ছাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো ফল না- 
হওয়ায় ফোন কর] হঙ্গ কমাণ্ডিং অফিসে । সেখান থেকে ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস, 
একদল গোর। সৈন্য নিম্নে হাজির হুলেন স্টোর-রুমে | গোরা সৈন্যরা সমস্ত 
জায়গাটা ঘিরে ফেলে গ্রেপ্তার করল দৌষী-নির্দোষ 'বিচার ন। করে সমস্ত ভারতীয় 
রেটিংদের _যারা ওখানে উপস্থিত ছিল। এম আর ব্যাব্রাক্প-এর অন্যান্য ভারতীয় 
রেটিংরা এই ঘটনা শুনে বিক্ৃ্ধ হল। গুঞ্করণ শুরু হল সর্বব্র । খবর পেয়ে এযাকশন 
কমিটির কয়েকজন সদন্ত ছুটে এলেন এবং রেটিংদের বুঝিয়ে-স্থজিয়ে আপাতত 
নিরস্ত করলেন । তারা ভবিষ্যতের বৃহত্তর আন্দোলনের মাপকাঠিতে বিচার করে 
তখনকার মত বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভকে হুইস্পারিং করে রেটিংদের মধ্যে ব্যাপক 
সংগ্রামের এক পদক্ষেপ বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিতে লাগলেন এবং আপাতত 
ক্রোধকে গ্রশমিত করে কোর্ট মার্শালের রায়ের অপেক্ষায় থাকতে অন্থুরোধ করলেন। 
এযাকশন কমিটির দৃষ্টিতে ঝড়ের পূর্বাভাস ধর! পড়ল। 

দেখতে দেখতে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস এল । ৮ ফেব্রুয়ারি বড়লাট, 
লর্ড ওয়াতেল ভারতের এক্যকে সমর্থন করতে গিয়ে বললেন, "ভ্বগোলকে নংশোধন 
করা যায় না। প্রতিরক্ষা এবং আত্যন্তরীণ ও বাইরের অর্থ নৈতিক সমস্াবলীর 
দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ভারত একটি স্বাভাবিক এঁক্যবন্ধ খণ্ড ।* এর 
এক বছর পরে তিনি ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণে প্রয়াসী হন। কিন্তু তার 
ঘোষণায় দেশের বিশেষ করে জাতীয় নেতাদের মধ্যে এক প্রতিক্রিয়ার স্যি হল। 
দেশের রাজনৈতিক দগুলির মধ্যে একপ্রকার রাজনৈতিক মোহ বিস্তার করল। 
অনেকেই তখন তাকে (লর্ড ওয়াভেলকে ) “নিজ পরিবারভৃক্ক একজন' বলে মনে 
করতে থাকল.। আমাধ মনে হয়, টারাদিবরাগালাদ মোহ বিস্তার 
বয়েছিল। 


৪9 .. নৌবিজ্বোহেরইতিহাল 


আমরা কিন্তু এদিকে উছিগ্নে দিন কাটাচ্ছি। কখন কী হয়, কখন কী হয়- 
এই ভেবে। হুইসপারিং ক্যাম্পেন ঠিকমতই চলছে। লক্ষ্য করা গেল, উচ্চপাস্থ 
অফিসারেরা পূর্বে যে-রকম আমাদের পাথে হেসে-থেলে কথা বলতেন, সে-রকম যেন 
তারা আর কথ! বলছেন না। উপরমহলে যেন একটা থমথমে ভাব। পব যেন 
গম্ভীর | বুঝতে পারুলাম, কিছু একটা ঘটেছে। সন্দিপ্ধ ম-, প্রশ্ন জাগে, তবে কি 
আমাদের গোপন দিদ্ধান্ত ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে? সব কিছুই কি জেনে 
গেছে? নতুবা একট! কিছু জিজ্জেদ করলে ওর আমাদের এড়িয়ে যাবার লক্ষণ 
দেখাচ্ছে কেন? হবেও বা তাই! সামরিক বিসভ্তাগে যেভাবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের 
স্থ্দক্ষ গপ্তচরবাহিনী তত্পর রয়েছে তাতে ওদের পক্ষে কোনে! কিছুই অসম্ভব নয়। 
তাদের হাতে কি আমাদের কোনো গোপন তথ্য, লিখিত দলিল ধরা পড়েছে? এই 
ধরনের নান প্রশ্ন মনে জাগতে থাকে ৷ এমন সময় সববলচন্দ্র ধর (ধিনি নৌবাহিনীর 
গুধধসমিতিতে একজন সক্রিয় সদন্য ) হন হন করে আমার কাছে এসে বললেন, “মিঃ 
ভষ্টাচারিয়া, ( সৈম্তবাহিনীতে আমি পি ৰি ভট্টাচারিয়া নামে পরিচিত ছিলাম ) 
দারুণ বিপদ, সবকিছুই বোধহয় ধর1 পড়ে গেছে । ভর্লিউ আর আই এন এ-র 
(উইমেন্স রয়েল ইগ্ডিয়ান নেভি ) উমিল! বাঈ এবং অন্ভা সেন গ্রেপ্তার হয়েছেন। 
আমাদের গোপন কাগজপত্র তো! গুদের কাছেই থাকত । কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার 
মহিপা সা্য কমলা ভোগে এদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি আবার 
ছিলেন প্যারেল বস্তির মহিলা সমিতির নেত্রী 1, 

কী সর্বনাশ ! মহাবিপদ ! কিছুক্ষণ হতভম্ব থেকে ভাবতে থাকলাম । কিন্তু 
আগেও যে-সন্দেহ মনে জেগেছিল তা এখন নত্যে পরিণত হুল । বিদ্রোহের 
্রস্ততিপবেই হুর্ঘটন! ! মাথায় যেন বাজ পড়ল। কেবল চিন্তা করছি,_এ কী 
করে সম্ভব হণ! অবশ্য কিছুক্ষণ বাদেই আবার সপ্বিত ফিরে এল । ভাবলাম, 
মহৎ ' কাজের বিপদ্দ থাকে অনেক । আমরা বিপ্লবী, বিপদ তো আমাদের 
থাকবেই । বাধা না থাকলে তে বিপ্লবই হত না। বিপ্রবের দায়িত্ব যখন নেওয়া 
হয়েছে তখন শত শত বাধা ঠেলেই এগোতে হবে । লড়াই করতেই হুবে,-- তাতে 
যা হয় হবে। মহাবিপদের মধ্যেই আবার মহান বিপ্লবী মাস্টারদা সুর্য সেনের 
কথ! মনে পড়ে গেল। তিনি তার ফাসি হওয়ারু পূর্বে দেশের বিপ্রবীদের উদ্দেশে 
উদ্দাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বিপ্লবের পথরেখা! টেনে বলেছিলেন, 'অতীষ্টে পৌঁছবার 
আগেই যদি মৃত্যুর হীমশীতল বাহুর স্পর্শ অনুভব করো, তাহলে তোমার কাজ 
তোমার সহকর্মীর হাতে তুলে দাও, যেমন আমি আজ করেছি । এগিয়ে চলো, 
আমার সহবন্ধুরা, এগিয়ে চলো । কখনো পিছিয়ে থেকো না।, 

আমিও এগোবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম । ঠিক এই লমগই সন্ধ্যার একটু 
পরেই ক্মাগ্ডার-ইন-চিফ হিঃ অচিনলেক-এর সতর্কবাণী শোন! গেল রেডিওর. 
ীধ্যষে। তিনি বলছেন, “মিঃ বোসের ( স্ভাষচন্্র বোস ) কার্ধকলাপের অন্ঞ্রবেশ 
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সেনাবাহিনীতে বরদাস্ত করা হবে না। বোঝা গেল, মিলিটারি বর্তৃপক্ষ ধৃত- 
মহিলাছয়ের হেপাজত থেকে গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিল উদ্ধার করতে পেরেছে । 

বিপদ যখন আমে তখন একা আসে না'। সন্ধ্যাবেলায় আবার খবর পাওয়া 
গেল, আমাদের আফ্রিকার সীমান্তে পাঠানো হবে, সাথে থাকবে পাচখান যুদ্ধ- 
জাহাজ । আরো জান! গেল, কর্তৃপক্ষ যাদের ওপরে নজর রাখছে এবং গভীর 
তাবে সন্দেহ করে, তাদের সকলকে এ জাহাজগুলিতে নিয়ে মাঝা-সমৃদ্রে জলে ডুবিয়ে 
মারবে, এবং পরে ঘোষণা করবে যে যুদ্ধে মারা গেছে । ১১ ফ্রেব্রুয়ারি বেলা 
দু'টোয় জাহাজগুলো! যাঞ্জা করবে । সঙ্গে সঙ্গেরাত্রি সাড়ে সাতটায় নৌবাহিনীর 
এযাকশন কমিটির সদন্যদের ( মোট সশ্যসংখা! ছিল তের ) খবরাখবর দিয়ে রাতে 
“ঙলোয়ার' জাহাজে ( বোষ্ের সমুদ্রতীরে অবস্থিত সিগনাল স্কুল ) জড় হলাম । 
সম্পাদক মদনলাল সাকসেনা৷ সকণের সম্মতি নিয়ে সভার কাজ শুরু করলেন ।' 
্রাকশন কমিটির সমস্ত সাশ্তই উপস্থিত ছিলেন । নির্বাচিত সভাপতি স্থবলচন্র 
ধর সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন । আলোচ্য বিষগ্নহথচী ছিল : (১) নৌবাহিনীর 
ব€ঃমান পরিস্থিতির বিবরণ পেশ, (২) পরিস্থিতির ভিত্তিতে কার্ধক্রম ( কর্মপন্থা) 
গ্রহণ, (৩) বিবিধ । 

সম্পাদক মদদনলাল সাকসেন! নৌবাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ পেশ' 
করতে গিয়ে বললেন, আমাদের এই রাজনৈতিক সংগঠন ( একশন কমিটি )' 
বাস্তবে বপ পেল গত ৯ আগন্ট ১৯৪৩ সালে । তার পরে আমরা আরো দু'বার 
মিলিত হয়েছিলাম । আজ আমরা তৃতীয়বার মিলিত হুলাম। আজ আমাদের 
মিলনের হেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমি আমার বন্ধুদের অন্থরোধ করব, তাঁরা 
যেন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সম্মিলিতভাবে কোনো প্রকার সংশয় না-রেখে 
প্রয়োজনীয় কর্মপন্থ৷ গ্রহণ করেন। 

'পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি আজ অস্থির । ভারতবর্ষ যেহেতু পৃথিবীর একটি 
অংশ, সেহেতু এ অস্থিরতা ভারতবর্ষের প্রতিটি স্তরে আজ প্রতিফলিত হয়েছে। 
সমগ্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষের মধ্যেও সেই অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। 
কী হয়, কী হয় ভাব আজ সর্বন্র। অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে মুঠোর মধ্যে রাখবার 
জন্তে বাইরে শক্তিত্নভের প্রকাশ করছে আর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভেদনীতির 
আশ্রয় নিচ্ছে । ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায়, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সে-সম্বন্ধে এযাবত, 
যা! কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, তার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থচতুর ভেদনীতি 
আমরা দেখিতে পাই । ভেদনীতির মাধ্যমে সাহ্াজ্যবাদকে রক্ষা করার চিরাচরিত 
নীতিই আমর! দেখে আসছি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের 
চাপ এবং বিক্ষোভের তরঙ্গ ক্রমেই তুঙ্গতম পরিস্থিতি সট্টি করছে। দেশে ক্রমবর্ধমান 
দুিক্ষের পরিস্থিতির পটভূমিক! এ-সময়ে আমাদের মনে রাখা একান্ত দরকার | 

'্ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও ভোদনীতি চালাবার চেষ্টা হয়েছিল প্রবলভাবে, 
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কিন্তু তা ফলবতী হয় নি। ব্রিটিশ নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে পড়েছে, গোরা 
সৈন্ত আর শারতীয্প সৈশ্দের (কালা আদমি ) মধ্যে পক্ষপাতমৃন্ক বৈষম্য রেখে। 
আজ আর কোনে। ভারতীয় সৈন্ই (স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সমগ্র সৈন্ত ) 
ব্রিটিশদের ব! ব্রিটিশ সৈম্যদের নিজেদের বন্ধু বলে মনে করে না। নৌবাহিনীতে 
তে! আমরা দেখতেই পাচ্ছি | অন্ত ছুই বাহিনীতেও এই একই দৃশ্ঠ । ব্রিটিশ 
সৈগ্ঠাদর তে ব্যঙ্গ করে "টমি' বন্ধে ডাকা শুরু হয়েছে | লড়াই যেন বাধে 
আর কি! 

ছুতিক্ষের ছায়৷ যেমন সৈন্যবহনীর বাইরে দেশের সর্বত্র পরিদৃশ্যমান, সৈম্য- 
বাছনীর ভেতরেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আমর! কী থাস্ত পাচ্ছি তা তো 
স্বচক্ষে দেখছি । যেমন অখাস্ত-কুখাগ্য, তেমনি তার ত্বল্পতা ৷ তা ছাড়া উদ্দি 
পোশাকের টানাটানি, ত1 গিয়ে আবার বিক্ষোভ। টাকাকড়ির টানাটানি । ফলে 
বাড়ির পরিবার-পরিজন ঠিক সময়মত আমাদের মাসিক মহিন! বা ভাতা পাচ্ছে 
না। তাদের না খেয়ে থাকতে হচ্ছে,-এই বিষয়ে আমরা তো শহ্ছরহই বাড়ি 
থেকে চিঠি পাচ্ছি। ফলে গোটা ভারতীয় সৈম্তবাহিনীতে বিক্ষোভের এক প্রচণ্ড 
'আগ্নেয়গিরিও স্থ্ি হয়েছে । সামান্যতম ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুযায়িত অসস্তোষ 
ফেটে পড়তে শুরু করেছে । এখানে গত এপ্রিল থেকে আজ পরধস্ত চার-পাঁচট। 
বিক্ষিপ্ত ঘটন1 ঘটেছে | তার মধ্যে গত জালয়ারি এবং এপ্রিল মাসে ঘটনার 
যে-চিত্র দেখা গেল, তাতে বোঝা যায় নৌবাঠিনীতে বিদ্রোহের অবস্থা বিষ্ঞমান। 
এখবরও আমার কাছে আছে যে, অপর ছুই বাহিনীও বিদ্রোহের পথে পা 
বাড়িয়েছে । তবে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও মুক্ত করার জন্যই আমরা বিদ্রোহের দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছে _ এটা আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে । ভারতীয় সৈম্যবাহিনীতে 
বিদ্রোহ ঘটিয়ে ভারতীয় পরিস্থিতির বৈপ্লবিক রূপান্তর আনয়নের মধ্য দিয়ে যে- 
বিপ্লবী সরকার প্রতিষিত হবে, তারাই তখন সমগ্র ভারতকে সখ ও সমৃদ্ধির পথে 
এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভারতের মানুষ স্বপ্ন সফল করতে সমর্থ হবে। এ-পথ আপসের 
পথ নয়, লড়াইয়ের পথ। তাই আমাদের আমৃত্যু লড়াইয়ের সংকল্প গ্রহণ করতে 
হবে এবং সেইমত কর্মসথচীও গ্রহণ করতে আমরা কালবিলঘ্ব যেন না করি । 

সাকসেন৷ আরো! বললেন, “সর্বভারতীয় গোপন সংস্থা! আমাদের দামনে কত- 
গুলি বাস্তব কর্মস্থচী পূর্বেই রেখেছে । আমরা সেই মত আজো কাজ করে যাচ্ছি। 
অনেক কিছু আমরা করেছিও। তার ফলে সৈগ্ঠবাহিনীর কর্মীরা দৈনদ্দিন অভাব- 
অভিযোগকে এখন আর ব্যক্তিগত বলে মনে করছে না । সবই রাদনৈতিক 
আবর্তে আবতিত হচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছে এবং এর মূল কারণ যে এদেশে 
ব্রিটিশের অবস্থান, তাও ভার! বুঝতে পেরেছে: বুঝতে পেরেছে বলেই তো তারা 
আজ নিজেদের আজাদ হিন্দি ( ঘ্বাধীন ভারতীয় ) বলে মনে করছে । ফলে 
সামরিক বিভাগে যে-কঠোর শৃঙ্খলা বিস্যমাম ছিল ত1 আজ অনেকাংশে শিধিল হয়ে 
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পড়েছে। আমরা কি এর আগে কল্পনাও করতে পেরেছি যে, ত্রিটিশ অফিসারকে 
একজন সাধারণ ভারতীয় দৈনিক মারধোর করতে পারে ঘা ব্রিজলাল ও গফুর 
মোল্প! করেছে গত ২৮ জানুয়ারি? আরো লক্ষ্য করার বিষয় যে, হিন্দুমুসলমান 
সৈনিক একত্র হয়ে হিন্দুসুদলমান যে আলাদা জাতি নয়, ভারত-জননীর ছুই সস্তান 
মাত্র, তাও আজ এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করল। তারা ছই সম্প্রদায় হতে 
পারে, কিন্তু দুই জাতি যেনয় তা প্রমাণিত হল। ছ্জাতি-ওত্বু আজ আমাদের 
কাছে ভূয়! প্রমাণিত হুল । তা ছাড়া সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ব্যারাকের দেয়াল বা 
জাহাজের গায়ে রাজনৈতিক শ্লোগান লিখে পোস্টারিং করা৷ পূর্বে কি কখনে৷ কেউ 
কল্পনা করতে পেরেছি ? আর একটি কথা আমাদের শ্রদ্ধার সাথে ম্মরণ করা কর্তব্য 
যে, আমাদের পরমশ্রদ্ধেয়া ছুই ভগ্মি, উমিলা বাঈ এবং অন্ভা সেন আজ দেশের 
জন্যে কারান্তরালে অশেষ নির্যাতন তোগ করছেন। জানি না তীর্দের ভাগ্যে কী 
অপেক্ষা করছে! তবে এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, তীরা মহান ভারত-জননীত 
পায়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমপিত-প্রাণ ; প্রাণ থাকতে কোনো! ভাবেই তাঁরা স্বীকারোক্তি 
করবেন না। আমাদের কর্তব্য হল, বিজ্রোহের চরম পর্যায়ে মূলন্দ বন্দিশিবির ভেঙে 
ব্রিটিশের কলংকিত হাত থেকে তাদের মুক্ত করা ।, 

এর পরে সাকসেনা পাচখান! যুদ্ধজাহাজ যা আগামীকাল আফ্রিকা সীমান্তের 
দিকে যাত্র! করবে তার বিষয়ে বকব্য রাখলেন। তিনি বললেন, “আমরা যেন মনে 
না করি যে, ব্রিটিশ আন্তরিকতা সহকারে মিন্রপক্ষকে সাহায্য করার জন্যে এ 
জাহাজগুলোকে আফ্রিকার সীমান্তে পাঠাচ্ছে। ব্রিটিশের এ একট! চাল মাত্র। 
তারা এক টিলে ছুই পাখি মারার বব্যবস্থা করছে। অর্থাৎ একদিকে আস্তর্জাতিক 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মিত্রপক্ষের দৃষ্টিতে সাহায্োর নামে স্থনায় প্রতিষ্ঠা 
করা; সে-সাহায্য যতই মান্ধাতা আমলের অকেজো জরাজীর্ণ কামান-বন্দুক ও 
জাহাজ হোক না কেন। তারা শুধু দেখাতে চাইছে : আমি সাহায্যের জন্মে 
এগিয়ে এসেছি, তোমরা বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে] | অপরদিকে, ব্রিটিশ সুকৌশলে 
ভারতীয় সৈন্যদের, যারা ব্রিটিশের চোখে “বিপজ্জনক” বলে চিহ্নিত হয়েছে, যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের অগ্রবর্তাঁ বাহিনী করে পাঠানোর নামে সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় নিয়ে গিয়ে 
ডুবিয়ে মারুবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছে। পরে প্রচার করা হবে ধে, এ সৈন্রা 
যুদ্ধক্ষেজ্ে মারা গেছে । এই খবর গোপনপথে আমার কাছে ।এসেছে। এ-খবর 
সত্য। ব্রিটিশ বুঝতে পেরেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারত মুক্তির রাজ- 
নৈতিক আদর্শ অনুপ্রবেশ করেছে । অতএব যেভাবেই হোক লোকচক্ষুর অন্তরালে 
এ সমস্ত সৈন্যদের খতম করে গারতীয় সৈম্তবাছিনীকে আবার নতুন করে সাজাতে 
হবে আদর্শবিহীন নিরেট ভাড়াটে সৈন্ত হিসাবে । কেন না, এই সেনাবাহিনীই 
তে! হল ব্রিটিশ সাজা রক্ষার মেরুদণ্ড অতএব ব্রিটিশের এই অবাঞ্ছিত বাসনাকে 
আমাদের দেশের বৃহত্বর স্বার্থেই কঠোর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ভেঙে চুরমার করে 
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তাকে অতৃপ্ত বাসনায় রূপাপিত করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে । আমার মনে হয়, 
বর্তমানে বিপ্লবীদের এই বোধহয় চরম কর্তব্য ।, 

তারপবে তিনি বর্তমান পরিস্থিতির ভিত্তিতে কতকগুলি কর্মসুচী গ্রহণের 
প্রস্তাব রাখক্নে সান্তদের সামনে । যদিও এই .কর্মহ্চী পূর্বেই এযাকশন কমিটিতে 
গ্রহণ কর! হয়েছিল, শুবুও আবার তাকে নতুন করে প্রস্তাব আকারে সভায় রাখা 
হুল এই জগ্তে যে, পূর্বে আমাদের প্রকাশ্য আন্দোলনের দিন ধার্য করা হয়েছিল 
১৯৪৪ সালের ১৮ ফেঞ্য়ারি । এবারে তা আরম্ত হচ্ছে ১১ ফেব্রুয়ারি । অবশ্য 
এও পূর্বে ঠিক হয়েছিল, যেদিনই আমাদের আফ্রিকা -সীমান্তে পাঠানো হবে সেই 
দিনই আমর! প্রকাশ্য আন্দোলনে নামব | সেখানে কোনো নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা 
হয় নি। নতুনত্ব এইখানে যে, এবারে নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হল। ফলে সমগ্র 
সৈম্বাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমান ) সর্বত্র কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার নেতৃত্ে 
আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্দেশিত প্রকাশ্য আন্দোলনের দিন পরিবর্তন করে 
আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ধার্ধ করা হচ্ছে। যদিও এটা নৌবাহিনীর দিদ্ধান্ত, তবুও 
তা সমগ্র দৈন্বা হনীতে সিদ্ধান্ত মতই কার্ধকরী হবে। কেন না পূর্বেই কেন্দ্রীয় 
গোপন সংস্থার অনুমোদিত সিদ্ধান্ত ছিল যে, যেদিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 
আফ্রিকার সীমান্তে পাঠানো হবে, তা নির্দেশিত ১৮ ফেব্রুয়ারির পূর্বে হলেও, 
সেই দিনই প্রকাশ্য আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে এবং তা পূর্বে গোপন সংস্থাকে 
জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা (কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা) প্রস্তুত হতে পারেন অন্য 
দুই বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি । 

সাকসেন! প্রস্তাব রাখলেন, *১৯৪৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য আন্দোলনের 
প্রথম পর্যায়ে সৈম্তরা সকালে তাদের চা-পান থেকেই খাগ্য-গ্রহণ বর্জন করবে। 
কারণ, ব্যারাক-জীবনের এমন এক বিষয়কে বেছে নেওয়৷ প্রয়োজন যাতে প্রত্যেকটি 
রেটিং বা সৈম্ত জড়িত থাকে । যে-খাবার আমাদের দেওয়া হচ্ছে, সে তো! শুধু 
থারাপই নয়, যেমনি অখাগ্য, তেমনি অরুচিকর। তার ওপরে রয়েছে খাবারের 
ত্বল্পতা । এককথায় আমাদের খাবার নিকৃষ্ট, অপর্যাপ্ত | সুতরাং খাবার গ্রহণ 
অস্বীকার করতে হবে। তাহলে সাম্পগ্রিকভাবেই সৈন্যদের মনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
এক অনমনীয় ও তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামের স্পৃহা জাগবে । তার কারণ হল, তারা মনে 
করতে আরম্ভ করবে যে, খারাপ খাবার সরবরাহ করার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার 
তাদের ( সৈম্তদের ) কাল! আদমি বলে ঘ্বণা করে সামগ্রিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে এক 
কঠোর শাস্তির বিধান করে রেখেছে । অতএব এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর! একান্ত 
প্রয়োজন । সৈন্যরা! যেহেতু খাবার গ্রহণ করবে না, সেইহেতু কোনো কাজও আর 
করবে না। তিনি এই ভিত্তিতে শ্লোগান বাখলেন,'না ফুড, নো ওয়াক”, বা “না খাবার 
না-কাজ,। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা ধাপে ধাপে পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলনে 
নেমে পড়ব। প্রস্লোজনবোধে, শুধুই প্রয়োজনবোধে নয়, প্রয়োজন হবেই ধূয়ে নিভে 
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হচ্ছে, প্রথমদিকে ব্যারাকের স্টোর-রুমন ভেঙে যে-সমস্ত অস্ত্র পাওয়া যাবে তা লুঠ 
করে সৈম্তদের হাতে তুলে দিতে হবে । পরে যখন আরো! অস্ত্রের প্রয়োজন হবে 
তখন জাহাজগুলির এবং সমৃক্ততীরবর্তা অস্ত্রভাগ্ডার ভেঙে লুঠ করে সৈম্তদের এবং 
সমধিত জনগণের হাতে তা তুলে দেওয়া হবে বৃহত্তর বিপ্লবের জন্তে । বিশ্বাস রাখুন, 
জনগণ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই পর্যায়ে এসে আমরা শ্লোগান তুলব _ ব্রিটিশ, 
তুমি ভারত ছাড়ো”, “কংগ্রেস লিগ এক হোৌক+, এখনই বিজ্রোহ করো” “আমর! সবাই 
আজাদ হিন্দি”, 'গোরা সৈন্যদের হত্যা করো” পদিল্লী চলো”, শ্াধীন ভারত -_ 
জিন্দাবাদ” ইত্যার্দি পুরোপুরি রাজনৈতিক গ্লোগান। অস্তর্থাতী কাজও চলবে সাথে 
সাথে।' 

আন্ুপুবিক সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে এবং সময়োচিত কর্মসচীব প্রস্তাবগুলি' 
গ্রহণের আবেদন রেখে সাকসেন নিজ আসনে বসে পড়লেন । সভাপতি স্থবল 
চন্দ্র ধর এবারে শেখ শাহাদত আলিকে আলোচনায় অংশগ্রহণের অনুরোধ 
জানালেন। শেখ শাহাদত আলি উঠে দাড়িয়ে খুবই সংক্ষেপে বললেন, “মিঃ 
সাকসেন! ( আমাদের এযাকশন কমিটির যিনি সম্পাদক অথবা আরো ভাল ভাবে 
বলা যায়, যিনি আমাদের নৌবাহিনীর রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা )যা বললেন, 
তার প্রতিটি কথা বা শব্দ শুধু আক্ষরিক অথেই নয়, মর্নার্থের দিক থেকেও খাঁটি 
সত্য। কর্মস্চীর প্রস্তাবগুলিও সময়োচিত গ্রহণযোগ্য । আমি কথা না বাড়িয়ে 
শুধু বলতে চাই যে, তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যকে আমি সর্বাস্তকরণে গ্রহণ করেছি 
এবং উপস্থিত সকলে আলোচনা করে সর্বাস্তকরণে এবং সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ 
করুন -_ এই আবেদন প্লাথছি । মনে রাখতে হবে এ-সংগ্রাম কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রাম ।» 

শেখ শহাদত আলি তার সমর্থন জানাবার পর সভাপতি সকলের ব্যক্তিগত 
মত গ্রহণ করতে আরুস্ত করলেন । কেন না, তিনি জানেন, এই সংগ্রাম সাধারণ 

গ্রাম নয়, এই সংগ্রাম জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম । অতএব সকল সদস্তের ব্যক্তিগত 

মতামত জানা একান্ত প্রয়োজন । তিনি এও জানতেন, অনেকের ভাগ্যে হয়তো 
আজ রাত্রের মতই খাদ্য গ্রহণ শেষ হবে। আর হয়তো তাদের জীবনে খাওয়াই 
হবে না। তাই তিনি ভাল করে যাচাই করতে চাইলেন । মামরা বাই ভালভাবে 
মৃত্যুর নিশান! জেনেই ছৃ'হাত তুলে মর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকের প্রস্তাব গ্রহণ 
করলাম । কেননা মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত, সেখানে বীরের মত মৃত্যুকে গ্রহণ করাই 
বুদ্ধিমানের কাজ। ভীরুতার সাথে মৃত্যু কলংকস্বরূপ ৷ এ-কথা বলতে দ্বিধা! নেই ঘে 
বিপদ সম্বন্ধে আমরা সকলেই সচেতন ছিলাম | এই লড়াইয়ের পরিণতি যে কী হতে 
পারে, তাও আমরা পূর্বাহ্েই আচ করে নিয়েছিলাম । আমরা ঠিক করলাম, যা 
খাবার আজই খেয়ে নিতে হবে; আগামীকাল ( ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ ) সকাল 
থেকে আর খান] খাবে! না-- খানা বন্ধ, | 

বিবিধ কর্মস্ুচীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর হল যে, আজ রাত সাড়ে বারোটার 

নোঁ ৪ 
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মধ্যেই (আমাদের মিটিং চলেছিল রাত এগারোটা পধস্ত ) আমাদের নৌবাহিনীর 
এাকশন কমিটির নিজত্ব গোপন পথে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়ার 
ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে আজ রাতের মধ্যেই কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে 
অন্ত দুই বাহিনী (স্থল ও বিমান ) ১১ ফেব্রুয়ারি একই দিনে একই সময়ে "খানা 
বন্ধ'-এর কাজ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে যাকশন কহিটির গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা 
এই পরিকল্পনাকে বূপদান করল ১০ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে এগ!রোটার মধ্যে কেন্দ্র 
গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দিয়ে । মনে হল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ১৯৪৪ 
সালের ১* ফেব্রুয়ারি রাত্রি এগারোটায় এসে আমাদের কানে কানে যেন বলে 
গেল, “আমি মরি নি-_ আবার এসেছি $ ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে নতুন মৃতিতে 
মৃত্যুগয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হব। এতদিন তোদের জন্তেই তো অপেক্ষা করছিলাম। 
তোর আমার সাথী । এবারে আমি আমার সাথীদের ফিরে পেয়েছি । তাই, আজ 
আমার অফুরস্ত আনন্দ, _- এ-আনন্দ স্বর্গীয় আনন্দ ! 
স্বর্গ যেন নেমে এল আনন্দস্বরূপে ধরাধামে । কবিও যেন গেয়ে উঠল আমাদের 

সাথে: 

“ফুটল রে এ সত্য-তপন অন্ধকারের পুঞ্জ নাশি, 

বাজল দয়াল বিশ্বনাথের শাশ্বত এ মধুর বাশি | 

শিউরে ওঠে সপ্ত ভূবন অস্ত তাঁর দৃপ্ত স্থুরে, 

হাকছে প্রভু বংশীনাদে, আর তো আমি নই রে দূরে ॥ 

কাধ্দিস নে আর শংকা কিসের আর কে রে ছু:খে ভোগে, 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে? ॥ 

না ও সং সং 

সোনার সমাজ ডুবছে বলে দুঃখ কি তায় শংকা কি বরে, 

মগ্ন তো৷ নয় স্থষ্টি হবার নবীন আভাম খাসছে ফিরে ॥ 

চলছে যে এক বিরাট সাধন বিশ্ব-হিয়ায় রাত্রি দিবা, 

ক্ষিত্যপ তেজমরুদ্যোমে আসছি আবার শংকা কিবা ॥ 

বিপন্ন কে আয় কোলে ক্ষুখপিপাসায় ছুঃখে ভোগে, 

'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” 1, 


১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সাল। নতুন প্রভাতে দেখা! দিল নতুন হৃর্ধ। আরব 
সাগর তখনে। শাস্ত। মৃদুমন্দ হাওয়ায় সে আনন্দ লহরী ছড়াচ্ছে। তার বুকে 
অবস্থানরত 'ধনৌজ', “কুমাওন”, “আউধ, “মান্দা এবং পরেন্স' এই পাঁচখানা 
জাহাজ নিয়ে একটা স্কোয়াডরন করে আফ্রিকাতে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সকাল 
থেকেই উচ্চপদস্থ অফিসাররা ত] নিয়ে ব্যস্ত। বেল! ছু'টোয় এ ক্কোয়াড্রন যা! 
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করবে। গোপন হ্ত্রে এ পুর্ব-কথাও আবার শোনা গেল, যাদের নাম পাওয়া 
গেছে এবং যাদের কর্তৃপক্ষ “বিপজ্জনক' বলে মনে করে, সেই লমস্ত ভারতীয় 
সৈন্যদের এ জাহাজগুলোতে নিয়ে মাঝ-সমূত্রে ডুবিয়ে মারবে। পরে ঘোষণা! করবে, 
যুদ্ধে মারা! গেছে । আরো জানতে পারা গেল, আপাতত মোট ধোল হাজার সৈন্য 
আর চার হাজার ছোট-বড় অফিসার এ পাঁচখান! জাহাজে পাঠানো হবে| কামান- 
বন্দুক, গোলা-গুলি-বারুদের পরিমাণও একেবারে কম নয়, তবে তা৷ বেশির ভাগই 
অকেজো | এই সংবাদে বেটিংদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও আলোড়নের হৃটি হল। 
এদিকে আমরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার প্রতি অটল অনড় আস্থা রেখেই চলেছি । 
আজ সকাল থেকেই খানা বন্ধ+-এর ভাক। কয়েক রাত ধরেই ঘুম হচ্ছে না। 
এনব্যারাক সে-ব্যারাক ঘুরেছি, অবশ্তই গা-ঢাকা দিয়ে । আরব সাগরে অবস্থিত 
জাহাজগুলোতে বেতারসংকেতে খবর পাঠানো হয়েছে । যে-পাঁচখান৷ জাহাজ 
আফ্রিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেগুলোতে অন্তর্থাতী কার্যকলাপ চালানোর জন্যে 
সাতজন বিশ্বস্ত রেটিংকে নিক্বোগ করা হুল প্রয়োজন মত পূর্ব-নির্দেশিত পথে 
ধ্বংসাত্মক কাজগুলো সমাধানের জন্যে । 

সকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে থান বন্ধ-এব আন্দোলন । কেউ সকালের 
খাবার খেল না। রেটিংর] সবাই এ-আন্দোলনে যোগ দিল। পূর্বাহ্ে কর্তৃপক্ষকে 
কোনো! নোটিশ দিই নি আমর! | অতকিতে আরস্ত করার কথ! ছিল । কেননা, 
মিলিটাত্সিতে সাধারণভাবে ও কোনো যুক্ত বা এঁক্যবন্ধ দাবি অথবা আবেদন রাখা, 
আর এক্যবদ্ধভাবে অস্ত্রশঙ্্র নিয়ে লড়াই করা--একই কথা । এটাকে মিলিটারি 
নিয়ম-কান্ছনে বিদ্রোহ বলেই আখ্যাক়িত কর! হয়। আমরা কিন্ত মৃত্যু নিশ্চিত 
জেনেও সেই বিদ্রোহের দিকেই পা বাড়ালাম । 

কর্তৃপক্ষের কানে গেল, আমরা সকালের চা পানে বিরত আছি। আমার 
র্যাংক ছিল পোর্ট অফিসার। অফিদারদের খাবারের জায়গা ছিল আলাদ!। 
সেখানেও বেশির ভাগ ভারতীয় অফিসার চ৷ পান করে নি। সমস্ত ব্যারাকগুলিতে 
এবং জাহাজগুলিতে এ একই দৃশ্ঠ পরিলক্ষিত হল। সর্বত্রই যুদ্ক্ষেত্রের পূর্বাবস্থা 
বিছ্যমান। আপাতত হাতে অস্ত্র নেই বটে, কিন্তু প্রয়োজনে তাও নেওয়! হবে- 
সে-প্রস্ততিও নেওয়া হয়েছে । আরব সাগরের জাহাজগুলির রেটিংরাও বসে নেই। 
তারাও খান! বন্ধ, করেছে। মহিলা ব্যারাকেও খান! বন্ধ,| বেতার সন্কেতে মদনলাল 
নাকসেনা করাচীকেও ব্যবস্থা নিতে বলে দিয়েছেন। খবর পাওয়৷ গেল, তারাও 
খান বন্ধ. করেছে। কর্তৃপক্ষ এবারে সম্মুখ সমরে নেমে পড়ল। প্রথমে জুনিয়র 
কম্যাণ্ডিং অফিসাররা ঘুরে ঘুরে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্ত কোনে৷ ফল 
হল ন!। ব্রিটিশ অফিসাররা কেউ আসে নি | তারা পাঠিয়েছিল সেই সব ভারতীক়্ 
অফিসারদের (সংখ্যায় যার! খুবই কম ), যাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতি চেয়েছিল 
ৈন্তদের তথা সমগ্র দেশের দ্ার্থকে বিসর্জন দিয়ে। রেটিংরা ঘ্বপাভরে তাদের 
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প্রত্যাখান করেছে । উলটে তারা জেনে গেল, নাবিকরা কোনে খাবার গ্রহণ করবে 
না, যতক্ষণ তাদের দাবিগুলো পূরণ ন! হচ্ছে। নাবিকদের দাবিগুলো৷ কী-জানতে 
চাওয়ায় কয়েকজন নাবিক তাদের নিয়ে এল নাকসেনার কাছে। সাকসেনা এাকশন 
কমিটির সম্পাদক হিসাবে তাদের সামনে লিখিতভাবে দাবিগুলো রাখলেন । 
দাবিগুলো হল £ 
১ ভারতীয় সৈগ্কদের ব্রিটিশ সৈন্তের মত ভাল খাবার চাই। 
২ ব্রিটিশ সৈন্থের মত ভাল পোশাক চাই । 
৩হেড কোয়ার্টার থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসের ছু' তারিখের মধ্যে 
প্রত্যেক সৈন্যের বাড়িতে বেতন পাঠিয়ে দিতে হবে। 
৪ ব্রিটিশ সৈম্তর সাথে পক্ষপাতমূলক এবং ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি ধবষমা- 
মূলক বাবহার কর! চলবে না । 
৫ যে-দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের অবিলম্বে বিনাসতে মুক্তি 
দিতে হবে বা নির্দে/ব বলে ছেড়ে দিতে হবে। 
৬ সৈন্যবাহিনীকে সর্বপ্রকার স্থযোগ-স্ৃবিধা দিতে হুবে-ইত্যাদি। 
জুনিয়র কম্যাণ্ডিং অফিগাররা! সহান্ুভৃতিশ্থচক মনোভাব দেখিয়ে চলে গেল। 
অবশ্য লহাগভূতি না দেখিয়ে উপায়ও ছিল না । একে তো ভারতীয় অফিসার, 
তার উপরে আবার এসেছে ভারতীয় নাবিকদের আন্দোলনকে বুঝিয়ে-স্থজিয়ে ভেঙে 
দিতে । ফলে নাবিকদের কাছে তারা দালালরূপে পরিগণিত হয়েছে । বর্তমানে 
নাবিকদের মনের যে-অবস্থা, তাতে যর্দি এতটুকু বেফাস কথা বলত বা অন্য 
কোনোপ্রকার নাবিকদের স্বার্থবিরোধী কাজ হাতে-কলমে করত তাহলে নাবিকদের 
হাত থেকে তাদের পিঠ বাচানে দায় হয়ে উঠত । এমনকি সম্পাদকের কথাও 
নাবিকর] শুনত কি না সন্দেহ - ব্তমান অবস্থ! দাড়িয়েছে এইবূপ । 

, ছুপুর গড়িয়ে একট! বাজল । রান্না-কর। খাবারগুলো! পড়ে আছে। সকালের 
তৈরি চা এবং অন্ত থাবারগ্চলোও ইতিপূর্বে নষ্ট হয়েছে। নবদ্দিকেই একটা 
সাঁজ সাজ রব। সমুদ্রতীরবর্তা নৌবাহিনীর যতগুলো। সংগঠন ছিল সমস্ত সংগঠনই 
এই আন্দোলনে ঘোগ দিয়েছে । সকলেই খানা বন্ধ, করেছে। চতুর্দিকেই যেন 
বছদিনের পুণ্তীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়তে লাগল। ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে যেখানেই 
গোরা সৈম্যর্দের বা ইউরেপিয় অফিসারদের দেখতে পেল পেখানেই সাধারণ 
রেটিংর! তাদের ব্যঙ্গ করে টমি' বলে উপহাস করতে লাগল । ফলে কিছুক্ষণ 
বাদে দেখা গেল, গোর! সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ ব্যারাকের আস্তানায় 
যেন আত্মগোপন করে রয়েছে । এতে রেটিংদের মধ্যে আরে! উৎসাহের সঞ্চার 
হল। এরই মধ্যে খবর পাওয়1 গেল, কম্যান্তিং অফিসার ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস 
একদল গোর! সৈম্ত নিয়ে এম আর ব্যারাক্স-এ ( সেখানেও খানা বন্ধ -এর 
আন্দোলন চলছিল ) কোনোপ্রকার সতর্ক না করে নিরস্ত্র ভারতীয় সৈম্তদের ওপরে, 
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অন্তরশন্্ নিয়ে আক্রমণ চাঁলিয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরাও মরিয়া হয়ে ইট-পাটকেল 
ছুড়ে গোরা সৈন্যদের বাধ! দিচ্ছে । ভারতীয় দৈন্তদের আক্রমণের কৌশল 
জোরালোই ছিল । ফলে সেখানে ছ'জন গোরা দৈশ্য আহত হয়েছে। লড়াই জোর 
কদমে চলছে । আরো জানা গেল, যে-ছু'জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
তাদের কাছ থেকে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের খবরাখবর বের করার জন্তে নির্মমভাবে তাদের 
ওপরে অত্যাচার চালাচ্ছে। তবুও তারা কিছুই প্রকাশ করেন নি। তারা নাকি 
বলেছেন. 'মরব তবু কিছুই বলব না।” শুনে ভাবলাম, সত্যিই তারা আদর্শশ্থানীয়। | 
তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা আপন! থেকেই নত হল। ক্রমে এই. সংবাদণও বায়ুর 
বেগে ছড়িয়ে পড়ন অন্থান্ত ব্যারাকেও। সঙ্গে সঙ্গে স্বত:স্ফৃত্তভাবে সৈন্যদের মধ্য 
থেকে শ্লোগান উঠল, “ভারত ছাডো'। দেখতে দেখতে রাজনৈতিক শ্লোগানও 
উচ্চারিত হল। ইংরাজদের প্রতিরোধের সব কিছুই যেন বেসামাল হয়ে পড়ল । 
ওদিকে এম আর ব্যারাক্স-এর ওপরে গুলি চালাবার আদেশ হয়েছে এবং 
গুলি চলছে। ক্যাসেল ব্যারাকের ভারতীয় সৈন্তারা ঘখন শুনল, এম আর 
ব্যারাকন-এর ওপরে গুলি চলেছে, তখন তারা৷ দলবদ্ধভাবে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে 
উচ্চস্বরে শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যেতে থাকল ক্যাসেল ব্যারাকের স্টোর- 
রুমের দিকে । ক্লোগান ছিল, “ব্রিটিশ, তৃমি ভারত ছাড়ো?, “গোরাদের হত্যা করো” 
'অগ্্রাগার লুঠন করো" ইত্যাদি। সেখানে এসে স্টোররুম আক্রমণ করল | যর্দিও 
সেখানে খুব বেশি অস্ত্রশস্ত্র থাকত না, প্রয়োজনের তুলনা সামান্তই, তবু যতটা 
পাওয়া যায় প্রথম পর্যায়ের দাথী হিসাবে। অবশ্ঠ সবই পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল। 
সেখানে বাইরে পাহারারত ভারতীয় সৈন্যরা দরজা খুলে দিলে বিদ্রোহী সৈন্যরা 
ভেতরে ঢুকে ছু'জন পাহারারত গোরা সৈন্যকে হত্যা করে এবং সেখানে রক্ষিত 
সামান্ত অন্তরশন্ত্র হাতে নিয়ে এম আর ব্যারাক্স-এর দিকে মারমুখো হয়ে ছুটে গিয়ে 
গোরা সৈন্যদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি চালাতে থাকে । বেশ একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু 
হুল । ভারতীয় রেটিংদের এরকম বেপরোয়| সাহসই ছিল উল্লেখযোগ্য । এতটা 
ঘটতে পারে তা ব্রিটিশরা কিন্তু কল্পনাও করে নি। তাই তারা একটু দিশেহারা 
হয়ে পড়ল । উভয় পক্ষেই কিছু হতাহত হল। ব্রিটিশ সৈন্য _ এমন কি স্বয়ং ইনগে! 
জোনস মনে করেছিলেন যে, তাঁদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আগ্নেকসাস্্ দ্বারা ভারতীয় 
সৈন্যদের ওপরে আক্রমণ চালালে ভীরু ভারতীয়রা অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করবে। 
কিন্তু ভারতীয়দের বক্তেও যে লড়াইয়ের শ্োত বইছে তা মিং জোনস তুলে গিয়ে- 
ছিলেন। তাঁর সেই ভুল ভাঙল ভারতীয়দের অদ্ভুত সাহস দেখে । এমন কি সাহস 
দেখে আক্রমণকারী উপহাসের পান্র 'টি'রাও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিল। 
পূর্বেও বলা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে বা কার্ধক্ষেত্রে যোগ্যতায় ভারতীয় সৈন্যর] ব্রিটিশের 
তুলনায় অনেক বেশি পারদশিতা দেখাতে সক্ষম ছিল। এও তার একটি প্রমাণ। 
ক্যাপ্টেন*ইনিগো জোন প্ষণনীতির কৌশলের বিচারে ঠিক করলেন, এম আর 
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' ব্যারাকৃস"্এর গোরা সৈন্যদের ওপর থেকে ভারতীয় সৈনাদের আক্রমণের চাপ 
কাবার জন্যে আর একদল গোরা সৈন্য নিয়ে অন্যপথে এসে ক্যাসেল ব্যারাক 
আক্রমণ করবেন । আক্রমণ করলেনও | ক্যাসেল ব্যারাকে অবস্থানরত রেটিংদের 
কয়েকজন ছুটে গেল “তলোয়ার' জাহাজের পরিবহণ সংস্থায় খবর দিতে । সেখান 
থেকে “তলোয়ার” জাহাজে এবং তারপর সমুদ্রতীরের জাহাজ ও অন্যান্য সংগঠনে । 

তার! লাউডস্পিকারের সাহায্যে ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশে বলছিল, “ভাই 
সকল, আমর! কেবল নিজেদের জনাই এ-যুদ্ধ করছি না- করছি দেশের শ্বাধীনতার 
জন্য- তাই এমযুদ্ব' তোমাদের সকলের । বাঁপিয়ে পড়ো। কালবিলম্ব করো না । এম 
আর ব্যারাক্‌স ও ক্যাসেল ব্যারাক গোরা সৈন্যদের দ্বার আক্রান্ত হয়েছে । সেখানে 
আমাদের ভাইয়েরা জোর লড়াই করছে। "টমি'রা আমাদের অনেক ভাইকে সেখানে 
গুলি করে মেরে ফেলেছে। ভাইয়ের রক্ত ঝরছে সেখানে । আমরা কি চুপ করে 
থাকতে পাৰি ! তাড়াতাড়ি ছুটে এসো । গোরাদের হত্যা করে৷ । এই দেশ থেকে 
ব্রিটিশকে চিরতরে হটিয়ে দেবার সংকল্প গ্রহণ করে] |, 

ঠিক এই সময়েই সমুদ্রে অবস্থিত যে-গাচখান! যুদ্ধজাহাজ আফ্রিকায় যাবার 
জন্যে প্রস্তত হচ্ছিল সেই পাঁচখাঁনা জাহাঁজেই হঠাৎ বিস্ফোরণে আগুন ধরে গেল। 
জাহাজ ক'টি দাউ দাউ করে জলে উঠল | এতে অবস্থা আরো ভীষণ আকার 
ধারণ করল | রোধাগ্নি চরমে উঠল। ক্যাসেল ব্যারাকে অবস্থিত ভারতীয় 
সৈন্যরা তখন জোর কদমে লড়াই করছে। উভয় পক্ষ অস্ত্র ধারণ করেছে এবং 
জোরালো লড়াই চলছে । বড় রকমেরই এক লড়াই বাধল, অনেকে মারা গেল, 
অনেকে আহত হল। লোক-মারফৎ খবর পেয়ে তলোয়ার” জাহাজের পরিবহণ 
সংস্থার এবং অন্যান্য জাহাজের ও সংস্থার ভারতীয় সৈন্যরা ছুটে এসে, 'এ-ুদ্ধ 
স্বাধীনতার যুদ্ধ, এ-যুদ্ধ তাদের মুক্তির যুদ্ধ, মনে করে এঁক্যবদ্ধ হয়ে গোরা সৈন্যের 
তথা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রে লড়াই চালাতে লাগল,যার যা হাতে ছিল তা দিয়েই। 
ক্রমে ক্রমে সমুন্্রতীরের নৌবাহিনীর অন্ান্ত সংগঠনগুলোতেও এই যুদ্ধ ছড়িয়ে 
পড়ল | বেতার-সংকেতে খবর পাওয়| গেল, একটু দূরে করাচীতেও খানা বন্ধং 
এর আন্দোলন এখন সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়েছে । সেখানেও অনেক হতাহত 
হয়েছে । করাচীসহ গোটা নৌবাহিনী আজ রণক্ষেত্রে পরিণত । রক্তক্ষয়ী আন্দোলন 
চলছে সর্বত্র । 

বিল্লবীরা! মনে করতেন, কংগ্রেসের গণ-অভুখান আইন-অমান্য আন্দোলনের 
মধ্য দিয়েই দুর্বার ও দুর্জয় হয়ে,উঠবে দেশ। আর বিপ্রবীরা সেই আইন অমান্যের 
ক্ষেত্রকে বৃহত্তর সশস্্ব আন্দোলনের বূপ-রেখায় টেনে নিয়ে যাবে | এখানেও সেই 
পদ্ধতি প্রয়োগ কর! হল খান বন্ধ-এর মধ্য দিয়ে । আর তার চরম পরিণতি লাভ 
করল সশস্ত্র সংগ্রামে | কিন্তু সংগ্রামের জন্য চাই গণসমর্থন ও ম্বদেশপ্রেম | 
সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তো গড়ে ওঠে সংগ্রামী মন ও সংগঠন । যারা চলে 
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তাদেরই পায়ের তলায় জেগে ওঠে পথ | সেই জেগে-ওঠা পথ ধরেই এগোতে 
লাগলাম আমরা | পথের শেষ কোথায় তা জানি না। 

এর পরে ব্রিটিশ সৈম্তদের দেখা পাওয়া ভার হল । দেখলাম, পয়ত্রিশ জন 
গোর! সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে। আর আহত হয়ে পড়ে ক'তরাচ্ছে তিনশ 
জন | ভারতীয় সৈহ্যও মারা গেছে এগারো জন, আহত হয়েছে ২২৫ জন । 
এখন আর গোলা-গুলির বিকট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না । সর্বত্র স্তব্ধত। বিরাজ 
করছে । প্ররুতিও যেন শ্রান্ত ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে । অস্তমিত হুল ১১ ফেব্রুয়ারির 
লাল সুর্য । আমরা ( গ্রাকশন কমিটির সদশ্তরা! ) আহত সৈন্যদের ব্যারাকে শুশ্রাার 
ব্যবস্থা করলাম আর নিহতদের মরদেহ রেখে দেওয়। হুল সনাক্ত করার জন্তে । 
স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদদের শ্রদ্ধা জানালাম নতজানু হয়ে, আর প্রতিজ্ঞা করলাম, 
দেশজননীর শৃঙ্খল মোচন করে পরাধীনতার অভিশাপ দূর করে এই শহিদদের 
অমর আত্মার শাস্তি লাভ করাবো। 

এর পরে আমর! পরবর্তী বৃহত্তম সংগ্রামের জন্তে প্রস্তত হতে লাগলাম । 
কেননা বুঝতে পেরেছিলাম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গোরা সৈন্যদের উধাও হবার উদ্দেশ 
একটিই হতে পারে, তা হল বেশি করে শক্তি সঞ্চয় করে অতকিতে রাত্রির 
অন্ধকারে আমাদের ওপরে আক্রমণ করা । বর্তমান অবস্থায় আমরাই ছিলাম 
বেশি শক্তিশালী | সমস্ত ব্যারাক, জাহাজ এবং অন্যান্য সংগঠনগুলো তখন 
আমাদের করায়ত্বের মধ্যে । এক কথায় বলা যায় এখন আমরাই যেন সর্বেসর্বা। 
একটি ইংরাজেরও দেখা পাওয়া গেল না । আমর! ঠিকও করলাম, নিরাপত্তা 
বাহিনীকে এডিয়ে যুদ্ধের জন্যে যে-সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র 
এবং লোকবলের, তার জন্যে প্রস্ততি চালাতে থাকব | সমুদ্রতীরে বড় বড় অস্তর- 
ভাগডারগুলো এবং জাহাজের অস্ত্-ভাগ্ডারগুলো লুঠ করে ভারতীয় সৈন্যদের হাতে 
তুলে দেবার পরে য! থাকবে তা সৈগ্কবাহিনীর বাইরে. বিশেষ করে নৌবাহিনীর 
বাইরে যেসব জনসাধারণ আমাদের সমর্থন করেছে, তাদের হাতে গোপন সংস্থার 
মাধমে যাচাই করে দেওয়া হবে, যাতে তারাও আমাদের সাথে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র লড়াইয়ে সামিল হতে পারে । অন্ত্রভাগার লুঠের জন্যে বেশ বড় একটি বাছাই 
কর! ভারতীয় সৈনিক দল ঠিক করা হল । আরো! ঠিক হুল, গভীর রাতে অস্ত্রশস্ত্র 
নিয়ে আমরাই প্রথমে বড় একদপ ভারতীয় সৈন্য দ্বারা অতকিতে ফ্ল্যাগশিপ আক্রমণ 
করে ফ্ল্যাগ-অফিসারসহ সমস্ত ইংরাজ অফিসার ও গোর! সৈন্যদের বন্দি করে 
ফেলব | পরে গোপন সংস্থার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে 
অন্যান্য সিদ্ধান্ত নেব | কারণ, আমরা তখনে৷ জানতাম, এই বিদ্রোহ শুধু 
নৌবাহিনীতেই হয় নি, বাকি বাহিনীতেও (স্থল ও বিমান ) বিদ্রোহ হয়েছে 
একই দিনে । অতএব সেখানেও তো! অনেক ইংরাজ অফিসার এবং সৈন্য বন্দি 
হবেইশ৷ তাঁই সমস্ত বন্দিদেরই বিচার হবে একসঙ্গে এবং তা হবে কেন্ত্ীপ্প গোপন 
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সংস্থার সিন্ধান্ত মত | সর্বোপরি গোটা পরিকল্পনা রূপায়িত হবে কেন্ত্রীয় বিপ্লবী 
সরকারের দ্বার! যার রাষ্ট্রপ্রধান হবেন নেতাজী স্থৃভাষচন্দ্র বন্থ। এইভাবে আমরা 
পরবতী যুদ্ধের পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ব্যারাকে ব্যারাকে, জাহাজে 
জাহাজে | অস্ত্রাগারগুলোর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে ছুটে গেলেন মদনলাল 
সাকলসেন। এবং স্থুবলচন্দ্র ধর। 


কাল নিরবধি | আমাদের প্রস্ততির অপেক্ষায় কাল বসে নেই । তার নিজস্ব 
নিয়ম মতই সে চলছে | ওদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে রিয়ার আভমিরাল ব্যাটে 
নৌবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহের ঘটনার খবর পেয়ে এক বিরাট গোরা 
সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ছুটে এলেন ক্যাসেল ব্যারাকের দিকে এবং এম আর 
ব্যারাক্সসহ সমস্ত ব্যারাকগুলি ঘিরে ফেললেন সৈন্যবাহিনী দ্বারা । কারো আর 
পালাবার পথ ছিল না । যাকে যেখানে যে-অবস্থায় পেয়েছিল, তাকে সেই 
অবস্থায়ই গ্রেপ্তার করল | করাচীতেও এঁ একই ঘটন1 ঘটেছিল | ভারতীয় সৈন্য 
গ্রেপ্তার বরণ করল মোট ৫১৫০০ জন ( বোম্বে এবং করাচাঁ মিলিয়ে )। এবারে 
আমিও আর রেহাই পেলাম না'। গ্রেপ্তার ব্রণ করতে বাধ্য হলাম । পর্যাপ্ত. অস্ত 
তখনকার মত হাতের কাছে না থাকায় এই পরাজয় মেনে নিতে হল । বুহত্তম 
যুদ্ধের প্রস্ততিপবেই আমরা ধর পড়ে গেলাম । যে-অস্ব প্রথমে পাওয়! গিয়েছিল 
তা পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে । নতুন করে এন্ত্রভাণ্ডার ভাঙার স্থযোগ না দিয়েই 
র্যাটট্রে অতকিতে ব্যারাক ও অস্ত্রভাগ্তার-যুক্ত জাহাজগুলো৷ ঘিরে ফেলেছিল । 
নতুবা পরিকল্পন! ছিল-এ স্তব্ধতার মধ্যে যখন কোনো ব্রিটিশের দেখা পাওয়া যাচ্ছে 
না,-এই সুযোগে অন্ধকারে প্রথমে বড় বড় ছু'টো অস্ত্রভাগ্ার লুঠ করা হবে। 
প্রয়োজনে বাকিগুলোকেও লুঠ করব । কিন্তু বিধি হলো বাম। সে-ন্থযোগ আর 
পাওয়া গেল না। ব্রিটিশের রণচাতুর্ধ অনুকরণীয়ও বটে ! 

রিয়ার আযাডমিরাল র্যাট্রে বিচক্ষণ কুটনীতিবিদ । তিনি চাতুরির সাহায্যে 
ভান দেখিয়ে সর্বত্র শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনসকে 
বদলি করে সেখানে নিয়ে এলেন কম্যাগ্ডার কিং-কে । কারণ তিনি রেটিংদের দেখাতে 
চাইলেন, ক্যাপ্টেন ইনিগো৷ জোনস কোনোরকম সতর্ক না করে প্রথমেই গুলি করার 
আদেশ দিয়ে অন্যায় করেছেন | তাই তীকে বদলি করে শাস্তি দেওয়া হল । 
র্যাটট্রে মন্তব্য করলেন যে ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস একদল সৈন্য নিয়মে এম আবু 
ব্যারাকূপ এবং কাসেল ব্যারাকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কোনোপ্রকার সতর্ক না 
করে গুলি চালাবার আদেশ দিলেন, গোর! সৈম্তরা আদেশ পালন করল বড় বড় 
ম্যাস্‌কেটিয় রাইকেলের গুলি ছুড়ে। ব্রেটিংদের অসস্তোষ কিন্তু প্রশমিত হল না । বরং 
তা ক্রমেই বেড়ে চলল । তারা ব্যাটট্রের' চাতুরি বুঝতে পেরেছিল । কেননা, যে-দাৰি 
তারা রেখেছিল কোনোটাই মেনে নেওয়া! হল না, অন্যদিকে রেটিংদের শাস্তিদানের 
ব্যবস্থাই পাকা করা হুল । প্রয়োজনীয় অস্ত্রের অভাবে সাময়িকভাবে পিছু হটলেও 
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ভারতীয় সৈন্যদের ক্ষোভ দমিত হল না । আবার স্থযোগের অপেক্ষায় থাকতে হল। 
“কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থাও তার প্রতিপালনীয় কর্তবা পালনে অগ্রসর হতে পারে নি- 
এই মন্তব্যও বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নয় । কেননা, যে-সমস্ত দায়িত্ব তাদের ওপর অপিত 
হয়েছিল, তা তারা পালন করে নি, অবহেলাই দেখিয়েছে । 

মূলন্দ বন্দিশিবির | আমার পোশাক থেকে পোর্ট-অফিসারের ব্যাজটি খুলে 
নেওয়া হল। আমি বিচারাধীন বন্দি । বিচার হচ্ছে কোর্ট মান্লীলে। দিনের পর 
দিন চলল বিচারের নামে প্রহসন । আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো স্থযোগ নেই। 
মাঝে মাঝে কোনো উধ্বতন অফিসার এসে আমাকে “এটা করেছ, ওটা করেছ, 
বলে প্রশ্ন করেন। আমি কোনোকিছুই উত্তর না দিয়ে শুধু বলি, “আমি আমার 
'দেশকে ভালবাসতে জানি, অন্য কিছুই জানি নে। এর পর তারা বিফল মনোরথ 
হয়ে চগে যান। বাইরের কোনো খবর আর পাচ্ছি না। কোথায় কী হচ্ছে কিছুই 
জানতে পারছি না | তবে বন্দিশিবিরের যে-সেলে আছি, সেখানে এক ভারতীয় 
সৈন্য প্রহরী হয়ে এসেছে । তার কাছে জানতে পারলাম, খাবারের মেন্ু কিছুটা 
পালানো হয়েছে । পূর্বের তুলনায় কিছুটা ভাল খাবার দেওয়া হচ্ছে | একটু 
সান্বন৷ পেলাম এই ভেবে যে, আমর! কিছুটা জিতেছি | সম্মুখসমরে পিছু 
হটেছি বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, তথ! প্রশাসনিক পর্যায়ে ব্রিটিশের সামগ্রিক 
শাসনব্যবস্থায় এক প্রচণ্ড আলোড়নের হ্ষ্টি করতে পেরেছি-_ এ অতীব সত্য । এবং 
বলতে বাধা নেই যে, এই আলোড়নের পরিণতি যা! হতে পারে তা দেশের সামগ্রিক 
স্বার্থে কম লাভজনক নয় । আমাদের জয় হল সেখানেই । 

ইতিমণ্যে কর্তৃপক্ষ আমার অতীতের কার্ধকলাপের খবর পেয়ে গেছে । তার. 
প্রমাণ পেলাম গ্রেপ্তার হবার পনেরো! দিন বাদে । ২৭.২,৪৪ তারিখে বেল টার 
সময়ে আমাকে কম্যাণ্ডার কিংএর সামনে হাজির কর] হল | তিনি আমাকে 
প্রশ্ন করলেন, “5০০ 198০ 0002 10181) 61011)£5 8£51050 090 [713 
191680575 961:5106১ 1.6.) (305 211000610 06 10018) 118 036 21: 19357 
1938, 00৩2 1942-1943 60102: 5 80৫, 1066 213০ 00095* [ 9০১, 
10 25 500 08016102091 £:০৬6--13 56 1006 0৫০? এই কথার উত্তরে 
আমি শুধু বলেছিলাম, “6৪, [ ৪0016) 005 0:80/01081] 8:০0) 19 00 
10৬6 235 1961056৫. 05061362120) 1.6.) 1১০10৬60 [)$9. কী বুঝল জানি 
'না, দেখলাম এর পর থেকেই ক্রমে যেন আমার ওপরে .মারমুখো হয়ে উঠতে লাগল 
জেল কর্তৃপক্ষ, আমাকে যেন আর সহ্‌ করতে পারছে ন|। 

১৯৪৪ সালের ৩১ মার্চ। হঠাৎ সকালবেলায় দেখা গেল আমার সেলের 
গারদ খুলে ভাগ্া-বেড়ি পরিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে আসা হুল বন্দিশিবিরের 
মধ্যে খোল! মাঠে। বন্দিশিবিরের কাটা-তারের পেছনে আবার পাথরের দেওয়াল, 
গুঁয়ের মাঝখানে যে-কাকা জায়গা, সেখানে উচু পাটাতনে বন্দুকধারী গোরা 
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সৈম্ত পাছার! দিচ্ছে। সার্চলাইট জলছে দেওয়ালের ওপরে । তখনো৷ খোল! মাঠে 
আরে। অনেককে আন হয়েছে বিভিন্ন সেল থেকে । তাদের মধ্যে মদনলাল 
সাকসেন! এবং স্ৃবলচন্দ্র ধরকেও দেখতে পেলাম । আর ছিলেন সেই তেজস্ষিনী 
মহিলাছয় উঠিল! বাঈ ও অন্থুভা সেন। 

কিছুক্ষণ পরেই কম্যাণ্ডার কিং তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে হাজির হলেন । ভাগ্ডা- 
বেড়ি পরানো! অবস্থায় আমাদের মার্চ করিয়ে লাইন করে দীড় করানে হল। কড়া 
পাহারা রাখা হয়েছে চারদিকে । “ফল ইন'-এর সামনে কিছু দুরে উত্তর-পশ্চিম দিকে 
মুখ করে দীড়িয়ে কম্যাগ্ডার কিং। কিছু পরেই ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনসও এসে 
উপস্থিত হলেন। র্যাটট্রের চাতুরি আরে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পার! গেল। তিনি 
পড়ে যেতে লাগলেন কোর্ট মার্শালের রায় | রায়ের মোদ্দা কথা হল - ভারতীয় সশস্ত্র 
বাহিনীতে বিল্রোহ ঘটিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার 
অপরাধে মহিলা ছু'জনকে গুলি করে হত্যা করা হবে এবং আমাকে নিয়ে মোট 
এক হাজার পাঁচশ জনকে ঘাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে | এই 
কারাদণ্ড চলবে মুূলতান সামরিক জেলে । ( ৰ্তমানে এই জেল পাকিস্তানে । ) 

বিশ্ফোরণোন্সুখ বারুদের ত্তুপের মত শাস্ত, কালবৈশাখী আসার পূর্ব মৃহূর্তের 
পৃথিবীর মত নিশ্চল, হিমালয়ের মত ধীর স্থির ? অসম্ভব তদের সংযম, অদ্ভুত 
তার্দের মানসিক স্থর্ধ । এতদ্দিন যে-স্বপ্রের সাধনায় তাঁরা বিনিত্র রজনীর প্রহর 
গুণেছেন, নিজের জীবন ও জাতির ইতিহাসের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত 
করে ভীরুতার অপবাদ মুছে ভেলবার জন্য যে-সাধনায় যে-মারাধনায় 'জীবন-পণ 
প্রতীক্ষায় উদ্বেগ নিয়ে বসেছিলেন, জীবনের সেই পরম লগ্ন, সেই শুতক্ষণ বুঝি 
তাদের সমাগত | তাই বোধহয় তাদের-সেই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী মহান দেশ- 
প্রেমিক বীরাঙ্গনা! মহিলাছয়ের অন্তরে-বাহছিরে এই প্রশান্তি, এই তৃপ্তি | মনে 
হল, তারা যেন হষ্চিত্তেই উক্ত রায়কে গ্রহণ করলেন । দৃপ্চ কে উচ্চারণ করলেন, 
“আমাদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ।, 

রায় পাঠ করার পাঁচ মিনিট পরেই এযাকশন শুরু হুল । আমাদেরই সামনে 
টাদমারিতে নিষ্ঠুরভাবে এই ছুই মহিলাকে চারজন গোরা সৈন্য একসাথে গুলি 
করে হত্যা করল | গুলির আঘাতে তাদের মরদেহ চাদমারির দেওয়ালের গায়ে 
লুটিয়ে পড়ল, তাজ৷ রক্ত ফিনকি দিয়ে গড়ালো । তাদের মহান বীর আত্ম! 
শাস্তি লাভ করল অমর হয়ে | কিন্তু কী নিষ্ট্র পরিহাপ, আমর] কিছুই করতে 
পারলাম না! শুধু ভারতের স্বাধানতার মহান যোছা! হিসাবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় 
মাথা নত করলাম । মহাব্াষ্ট্রেরে এবং পূর্ববাংলার ( বর্তমান বাংলাদেশ ) ছুই 
মহিয়সী নারী আমাদের কাছ থেকে নীরবে বিদায় নিলেন । গুলিতে আত্মাহুতি 
দেবার পূর্ব মূহুর্তে উচ্চেঃন্বরে শুধু বলেছিলেন, “ভারতের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, 
জয় হিন্দ! দু্ডাগ্য আমার, এদের সঠিক ঠিকানা জানবার সুযোগ আমীর ছিল 
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না। যেটুকু আমি. পরিচয় জানি, তা আমার না-জানার মতই । যদিও আমি 
তখনকার সময়ের কেন্ত্রীয় গোপন সংস্থার একজন সন্ত ছিলাম, কিন্তু সংস্থার 
নির্দেশমত কেউ কারোর ব্যক্তিগত পরিচয় জানবার বা পরিচয় জানাবাঁর' 
আকাজ্জা প্রকাশ করার অধিকার ছিল না | যেমনভাবে নির্দেশ ছিল অগ্নিযুগের 
বিপ্লবী কর্মীদের ক্ষেত্রে । বিশেষ করে মেয়েদের বেলায় তো! কথাই নেই। সেখানে 
ছেলেরা মেয়েদের খোঁজখবর নিতে গেলে তখনকার দিনের বিপ্লবীদের হত মারাত্মক 
অপরাধ । অবশ্য নেতার! যর্দি খোঁজ করার নির্দেশ দিতেন তাতে কোনে! অপরাধ 
হত না। এক্ষেত্রে একমাত্র কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সদন্ঠ। শ্রীমতী কমলা ভোণ্ডেই 
ওদের সবকিছু জানাবার বা জানবার অধিকারী ছিলেন । কিন্তু তিনিও তে 
আত্মদান করেছেন ১৯৪৬ সালের দ্বিতীয় নৌ বিদ্রোহের সময়ে । 


১০ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৪ সাল) বেল! ছটোর পরে গোপন সংস্থার মাধ্যমে আমরা 
খবর পেয়েছিলাম যে, পূর্বদিন অর্থাৎ » ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টার সময়ে পূর্ববাংলার' 
অন্ভা সেন এবং মহারাষ্ট্রের উমিল! বাঈ গোপন কাগজপত্রসহ স্কটল্যাওড ইয়ার্ডের 
গুপ্তচর বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিল । এরা ডব্লিউ আর আই এন অর্থাৎ 
উইমেন্স রয়েল ইগ্ডিয়ান নেভি শাখার কর্মী ছিলেন । তীদের কাজ করতে হত 
কখনো কখনো অফিস 'কেরানির, আবার কখনে। কখনে৷ নাসিংয়ের | এ হল 
সাধারণ ভাবে, কিন্তু যারা অর্থাৎ যে-সমস্ত মহিলারা রাজনীতির উদ্দেশ্ঠ নিয়ে 
সামরিক বিভাগে ঢুকেছিলেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে, তাদের আরো একটি' 
কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হত। লে কাজটি হল-উচ্চ মহলের বড় বড় 
অফিসারদের মনোরঞ্নের মধ্যদিয়ে রণসজ্জার অতি গোপন তথ্য সংগ্রহ করা । 
যতদুর জানতে পেরেছি, অন্ুভা সেন নেভিতে চাকরি নিয়েছিলেন ১৯৪২ সালের 
শেষের দিকে, আর উম্মিলা বাঈ ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি । 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সর্বভারতীয় সেনাবাহিনীতে আমর! যে- - 
বিদ্রোহের প্রস্ততি চালাচ্ছিলাম এবং পেছনে যে নেতাজী সৃতাষের নির্দেশ আছে, 
ত৷ ব্রিটিশ সর্বপ্রথম জানতে পারল চতুর্থ মাপ্রাঙ্গ উপকূল রক্ষীবাহিনীর বিদ্রোহের 
পরে, ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে । দ্বিতীয়বারে টের পেল নেভিতে এদের 
কাছে ( অনুভা সেন ও উম্নিল! বাঈ ) যে-গোপন কাগজপত্র পেয়েছিল তার মধ্য 
দিয়ে ১৯৪৪ সাপের ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে | ফলে বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ খবর 
পাবার আশায় এদের ওপরে অকথ্য অমানুষিক নির্ধাতন চালানে! হয়েছিল । তা 
আমরা বুঝতে পারলাম ৩১ মার্চ, ১৯৪৪ সালে নকাণ বেলা, যখন আমাদের 
মকলকে মূলঙ্দ বন্দিশিবিয়ের মধ্যে খোল! চত্বরে এক জায়গার জড় করা হল। 
আমি উাদের এই প্রথম এবং এই শেষ দেখা দেখলাম । 
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তাদের দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, কী-ন! অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তাদের 
ওপরে ! তাদের সমস্ত জামাকাপড় রক্তে ভেজা । কোনো! কোনো স্থানে চাপ চাপ 
'ুক্ত শুকিয়েও আছে। নিমাঙ্গ থেকে পা বেয়ে তখনো রক্ত গড়াচ্ছিল। মুখমগ্ডলের 
প্রায় সর্বত্র দেখা গিয়েছিল বীভতন কামড়ের চিহ্ন | কোনো কোনো স্থানের 
মাংসপিগ্ড ছি'ড়েও গিয়েছিল | তা দিয়েও রক্ত গড়াচ্ছিল | তাদের সুন্দর সুঠাম 
দেহের ওপরে পড়েছে নীল ছাপ। তবুও কিন্তু তাদের প্রথর দৃষ্টির মধ্যে একটা! 
অনির্বচনীয় বজ্ত-দুঢ প্রত্যাশা! ছিল ; এবং তা ধরাও পড়ল তাদের উচ্চরবের 
ধ্বনির মধ্যে _ “ভারতের বিপ্রব দীর্ঘজীবী হোক, আমাদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ।” 

যাক, এবারে আমরা আবার পূর্ব কথায় ফিরে যাই | গুদের নিষ্টুরভাবে 
গুলি করে হত্যা করার পাচ মিনিট পরেই ভাগ্ডা-বেড়ি পরানো অবস্থায় সারিবদ্ধ 
ভাবে কড়া পাহাড়ায় মার্চ করিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া! হল রেল স্টেশনে । কাঁল- 
বিলম্ব না করে অপেক্ষমাণ একটি সামরিক ট্রেনে আমাদের নিয়ে গেল মূলতান 
সামরিক জেলে । 

মূলতান সামরিক জেলকে যমপুরী আখা! দিলেও অত্যুক্তি হবে না । এপ্রিলের 
প্রথম সপ্তাহ, .৯৪৪ সাল। এখানে দেখা পেলাম চন্দ্র সিং গাড়োয়ালের | আমার 
তিনদিন আগে তাঁকে এখানে প|ঠানো হয়েছে | তার কাছে শুনলাম, শ্বল- 
বাহিনীতে তিনি সেই নির্দিষ্ট ১৮ ফেব্রুয়া্রিতেই আন্দোলন শুরু করেন। তাতে 
প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । অনেকেই সেই খওযুদ্ধে মারা গেছে | অবশেষে প্রবল 
শক্তির সাথে পাল্লা দিতে না পেরে এবং ভবিষ্যতে শক্তি অর্জন করে পুনরায় 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের আশায় তার অন্থগত পাঁচশ সশস্ত্র টৈন্য নিয়ে তিনি 
হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যান। গোপনস্ত্রে খবর পেয়ে সেখানেও ব্রিটিশ 
সৈন্য তাঁর পিছু ধাওয়া করে এবং তার অতি গোপন আস্তানা ঘেরাও করে ফেলে। 
এ গোপন আস্তান! প্রকাশ হয়ে পড়ায় গাড়োয়াল বাধ্য হলেন আবার সম্মুখযুদ্ধে 
দাড়াতে | সেখানেও এক বড় রকমের খণ্ডযুদ্ধ হল | অনাহার, অনিদ্রা, গুলি- 
গোলার অভাব, তার ওপরে খাগ্যদ্রব্যের অভাব থাকায় পরিশেষে তিনি আত্মসমর্পণ 
করতে বাধ্য হলেন । সেই অন্থগত পাঁচশ সৈন্যের মধ্যে শেষ পধন্ত মাত্র ছত্রিশ 
জন বেঁচে ছিল । আর সকলেই হিমালয়ের যুদ্ধে মারা গেছে | এ যুদ্ধে ইংরাজ 
পক্ষেরও একশ নিরানব্বই জন গোরা সৈন্য মারা খায় | গাড়োয়াল আরো 
বললেন, এঁ হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে গোপন আস্তানার নিশান! ঠিক করে ব্রিটিশ 
পাইলটদের দিয়ে বোমারু বিমান থেকে বেশ কিছু ভারি বোমাও ফেলা হয়েছিল। 
তার ফলে সেখানে বড় বড় খাদের সৃষ্টি হয়েছে। লুইসগান ও মেশিনগান ব্যবহার 
'তো৷ করেছিলই । অনৃষ্টের পরিহাসে এমনই বিপর্ধয় দেখা দিল যে, গাড়োয়ালের 
নিজের রাইফেলেও এমন একটিও গুলি ছিল না, যা দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করতে 
'পারেন। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বাধ্য হলেন ধরা দিতে । কোর্টমার্শালের রায়ে* তিনি 
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এবং তাঁর সহযোগী ছঞ্জিশ জন বীর স্বাধীনতা-সংগ্রামী আজ মূলতান সামরিক জেলে' 
এসেছেন বাকি জীবনটুকু যাপন করতে। 
তিনি আক্ষেপ করে আবার বললেন, আমার মরতে আপত্তি নেই, য় 

ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত করতে পারতাম । ১১ তারিখের রর 
বিদ্রোহের সাথে আমরাও যদি যুদ্ধ স্তর করতে পারতাম, তাহলে ব্রিটিশ একসঙ্গে 
স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে গোরা সৈন্ নিয়ে আমাদের পরাজিত করতে পারত 
না। গোর! সৈন্যের মোট সংখা। সেই অন্ুপাতে কম ছিল একসঙ্গে তিন 
বাহিনীতে গোরা সৈম্ত নামানো সম্ভব হত না । কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ১১ 
তারিথের যুদ্ধারস্তের খবর গোপন সংস্থার মারফৎ আমরা পেলাম ১৮ ফেব্রুয়ারির 
সন্ধ্যা বেলায় । অথচ পূর্ব নির্দিষ্ট ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালবেল! থেকেই খান! বন্ধ-এর 
আন্দোলন আরম্ভ করায় আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম । নৌঁ-বিদ্রোহীদের দমন 
করে সেই গে!রা সৈন্যদের কাজে লাগানো হল স্থল ও বিমানবাহিনীর বিরুদ্ধে । 
তার ফলে আমরা সবাই পরাজিত হলাম | নেমে এল মাথার ওপরে মৃত্যুর 
পরোয়ানা । এর জন্যে কে বা কারা দায়ী, সে-বিতর্কে না গিয়ে এইটুকু অবশ্যই 
বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে আন্দোলনের 
প্রস্তাব ১ ফেব্রুয়ারির গভীর রাতেই ( নৌবাহিনীর ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে 
আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব, ১০ ফেব্রুয়ারি বাত পাড়ে দশটার মধ্যে কেন্দ্রীয় 
গোপন সংস্থার অফিসে এসে যায় ) তুলাভাই দেশাইয়ের ওপরে স্থল ও বিমান- 
বাহিনীর এ্যাকশন কমিটির কছে গোপন পথে পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পন কর! 
হয়েছিল । কিন্তু তিনি খবর দিলেন ১৮ ফেব্রুয়ারির সদ্ধ্যাবেলায় ৷ আমাদের' 
দায়িত্ববোধ যদি এইরূপ হয় তবে ভারতমাতা মুক্ত হবেন কী করে? আর যদিও 
বা তিনি মুক্ত হন কোনোও অজ্ঞাত কারণে, তাহলেও ভারতমাতা৷ চির-ন্থুখী হতে 
পারবেন না-এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।* 


বিমানবাহিনীর পি কোট্রায়ামের দেখাও পেলাম এখানে আসার সাতদ্দিন 
পরে । শুধু তিনি নন, তার সঙ্কে এসেছেন আরে পঞ্চাশ জন সহযোগী যোদ্ধা। 
সেখানেও এ নির্দিউ ১৮ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল | ১১ ফেব্রুয়ারির 
আন্দোলনের প্রস্তাব তারা পেয়েছেন ১৮ ফেব্রুয়ারি বেল! ৩টার সময় । ফলে 
তারাও আমাদের মত অরুতকাধ হয়েছেন । পি কোষট্রায়াম বললেন, “আমরা, 
ভারতীয় পাইলটরা এবং গ্রাউও ইঙ্জিনিয়াররা ও অন্ান্ত কর্মীরা, সবাই খানা বন্ধ, 
করে জঙ্গী বিমানে বোমাসহ প্রস্তুত হয়ে ছিলাম । আশা ছিল, প্রয়োজনে কাজে 
লাগাবে | কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার যোগাযোগকারী সদস্য মহাশয় ১৮ ফেব্রুয়ারি 
বেলা ৩টা নাগাদ ১১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের প্রস্তাবের অনুলিপি আমার হাতে 
দিয়ে বললেন, এই চিঠিটা পৌঁছতে দেরি হল বলে সে দুঃখিত। তবে নৌবাহিনীতে 
আন্দোলন হয়েছিল এবং ত৷ মিটে গেছে। এখন সব শাস্ত। আপনারাও আন্দোলন 
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করছেন, ভালই হয়েছে | তবে খেয়াল রাখবেন, ধ্বংস।ত্মক কাজে লিপ্ত হবেন 
না । অল্লের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন 1 পি কোষ্টায়াম যেন প্রথমে 
অপ্রত্তত হয়ে পড়লেন | তিনি অগ্রস্ভত হলেন দু'টি কারণে | তিনি বললেন, 
প্রথমতঃ ১১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের খবর আজ ( ১৮ ফেব্রুয়ারি ) পেলাম । 
প্রথম পরাজয় তে! এখানেই হল | এখন আমাদের ওপরে আক্রমণের পালা । 
তাও বোধহয় কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে | দ্বিতীয়তঃ, একজন কেন্দ্রীয় 
গোপন সংস্থার সাশ্য হয়ে কী করে এঁ ধরনের প্রস্তাব আমার কাছে রাখলেন! 
বিশেষ করে আমি নিজে যেখানে সেই সংস্থার একজন সদশ্ট ! তাছাড়া এই 
রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে গোপন সংস্থার সদশ্যদের মিলিত বৈঠকেই তো 
তা নেওয়া সমীচীন, এককভাবে কেন?" এইভাবে আক্ষেপ প্রকাশ কনে আবার 
বললেন, “আমরা এখনে! অনেক পিছিয়ে আছি। দেশাত্বোধ হ্বপ্র-বিলাম থেকে 
আমে না, কুচ্ছতার মধ্যেই তার জন্ম । আর তা জন্মগত বৈশিষ্ট্যও বটে ।, 

তাঁর কাছে শুনতে পেলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে অতকিতে গোর। সৈন্যের দল 
তাঁদের ওপরে বধ্ধার্-কার ও মেশিনগানসহ আক্রমণ চালায় এবং কোনোরকম 
অস্ত্রধারণের স্থযোগ গর! দিস্সে ব্রিটিশ পাইলট দিয়ে বোমারু বিমান আকাশে উড়িয়ে 
'দেওয়া হল আক্রমণের নিশানা দিয়ে। উপর থেকে বোম! ফলাও হয়েছিল, তার 
ফলে ঘটনাস্থলেই পঁচাত্তর জন ভারতীয় গ্রাউও-কর্মী, সাতজন গ্রাউণ্- ইঞ্জিনিয়ার 
এবং পঁয়ত্রিশ জন পাইলট মারা যায় । এই ঘটনা ঘটে পুনাতে। 

দুঃখের বিষয়, ইতিহাসে বা অন্যত্র, ১৯৪৪ সালের সমগ্র ভারতীয় দশস্ব সেনা- 
বাহিনীর বিদ্রোহের কাহিনী শ্তনতে পাওয়া যায় না। অথচ এন্সই প্রেরণায় আবার 
১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সশস্ত্রবাহিনীতে | স্থল, নৌ ও 
বিমানবাহিনীতে ) বিদ্রোহ দেখ! দিয়েছিল। ১৯৪৪ সালের সং্স্ত্র বিদ্রোহের 
ঘটনাকে এমনভাবে অপ্রকাশিত করে রাখা হয়েছিল যে কোনে! জাতীয়তাবাদী 
সংবাদপত্র ঘটনা জানা সত্বেও সংবাদ ছাপাতে পারে নি । তবুও “ক্রি প্রেস জার্নাল 
নৌবাহিনীতে খাদক আন্দোলন" ছেডিং দিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু খবর ছেপেছিল সাহম 
করে। তারিখট। ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে অনেকদিন বাদে । তখনকার 
সময়ে পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালোছায়ায় 
ঢাকা ব্রিটিশ সিংহরাজ তার অর্ধভগ্ন নখাদস্ত দিয়ে অতি সন্তর্পণে একদিকে যেমন 
“ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না”-- এই আত্মস্তরী অহ্মিকার প্রবাদবাক্যকে রক্ষা 
করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করছিল, অন্তদিকে সোনার ভারতকে চিরদিন নিংড়ে লুঠ 
করার অসীম লালসাকে ছলে-বলে-কৌশলে আকড়ে রাখার বাসনায় নিজের এতটুকু 
ছুবলতাকেও বাইরে প্রকাশ হতে দিতে নারাজ ছিল। তাই, এই বিদ্রোহের অমর 
ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীকে অতি কঠোর ও নিষ্টুরভাবে গল! টিপে মেরে ফেলার পাকা 
-ব্যরস্থা ররেছিল। কিস্ধ হায়, ইতিহাস যে অমর তা বোধহয় সাময়িকভাবে হলেও 
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মদমত্ত ব্রিটিশ সিংহ ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু দেওয়ালের লিখন আজ বাস্তবে রূপ 
পেতে চলেছে । 

এদিকে স্ুবলচন্দ্র ধর এবং মদনলাল নাকসেনার কোনো! খবর আর পাওয়া! গেল 
না। তাদের মূলতান বন্দিশিবিরে আনা হয় নি। কী হুল, কোথায় গেলেন, কিছুই 
জানতে পারলাম না। তবে শেখ শাহাদত আলি তখনে৷ যে ধরা পড়েন নি তা 
জানতাম । এর পরেও বিভিন্ন স্থান থেকে আরো পাচ হাজার বিদ্রোহী সৈনিককে 
এখানে আনা হয়েছিল । 

মূলতান জেলে দিন কাটাচ্ছি। এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাপন আরো ভয়াবহ 
ব্র্ণনারও অতীত । মধ্যযুগীয় যে-বর্বরতাপূর্ণ অত্যাচারের কাহিনী শোন! যায় এযেন 
তাকেও হার মানিয়েছে । প্রতিদিন আমাদের ওপরে রুটিনমাফিক যে-অত্যাচার 
চলত তা অত্যন্ত ভয়াবহ । 

প্রতিদিন ভোর চারটায় আমাদের ঘুম থেকে তুলে সেল থেকে নিয়ে যেত 
জেল-পাঁচিলের চৌহদ্দির মধ্যে খোল! মাঠের বধ্যতৃমির এক কুঠরিতে | এরকম 
কুঠরি ওখানে সারিবদ্ধতাবে ছিল প্রায় আড়াই হাজার । প্রত্যেক কুঠরিতে একজন 
করে বন্দিকে হাতে-পায়ে ডাগ্ডা-বেড়ি পরিয়ে ওপরে কড়িকাঠের সঙ্গে হাও-কাপে 
শিকল এটে ঝুলিয়ে দিত। পরে শঙ্কর মাছের (যার গায়ে অসংখ্য কাটা থাকে ) 
চাবুক মারা হত। পাঠান সৈন্যদের ওপরে আদেশ ছিল প্রতিদিন ত্রিশ মিনিট চাবুক 
মারতে হবে। কেউ যদি এ ত্রিশ মিনিট পূর্ণ হবার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ত, তাহলে 
তাকে নামিয়ে ইনজেকসন দিয়ে চাঙ্গা করে নিয়ে জহলাদেরা আবার ঝুলিয়ে দিত 
বাকি সময়টুকু পূর্ণ করার জন্যে। এই পাঠান সৈন্যরা কী রকম আইনের দাস তা 
ভাবলে অবাক হতে হয় ! অবশ্য এটা স্বাভাবিক, কারণ, মিলিটারিতে যে-পরিবেশে 
সৈন্াদের রাখা হয় ( বর্তমানে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে ) তাতে স্থকুমার-বৃত্তির 
মানুষগুলোওপশুতে পরিণত হতে বাধা হয় । আমি প্রথম প্রথম অজ্ঞান হয়ে যেতাম। 
এ একই দাওয়াই দিয়ে আমাকে চাঙ্গা! করে আবার ঝুলিয়ে চাবুক মারা হুত। 
আধঘণ্ট। চাবুক মারার পরে আমাদের নামিয়ে নিচে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হত। 
একঘণ্টা পরে তুলে নিয়ে গিয়ে মেথরের কাজ করানো! হত । মেথরের কাজ শেষ হলে 
হাড়ি-বালতি, বাসন-কোসন ইত্যাদি মাজা-ঘষার কাজে লাগাতো৷ ৷ একাজের শেষে 
কুট মার্চে নিয়ে যেত। একঘণ্টা রুট-মার্চ করার পরে আমাদের রান্না-বান্নার কাজ 
দিত। তলে ভাল খাবার আমাদের দিয়ে তৈরি করানো হত ৰটে, তা আবার 
আমাদের দিয়েই এ জেলের মধ্যে অথবা! জেলের বাইরে অফিসার এবং অন্তান্ কর্ম” 
চারীদের কোয়ার্টারে পৌছানে। হত। প্রতিজনের সঙ্গে থাকত দু'জন করে রাইফেল- 
ধারী প্রহরী । কেউ ক্ষুধার্ত হয়ে যদি কোনে! খাবার খাওয়ার চেষ্টা করত, তবে 
তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুপি করে হত্যা কর! হত। কী বীভৎনগ ব্যাপার ! বেল! এগারোটায় 
আমাদের খেতে দেওয়া হত। দ্লে-খাবার তৈরি হত অন্ত জার়গায়। লুচির মাপের 
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পাতল। ছু'টো৷ আটার রুটি এবং এক মগ জল । 

খাওয়া-দাওয়ার আধঘণ্টা পরে আবার রুট-মার্চে নিয়ে যেত, চলত বিকেল 
চারটে পর্যন্ত । বিকেল পাঁচটায় আবার খাবার দিত, তা এ বেল! এগারোটা য' 
দিত তাই। সমস্ত দিনে অন্ত কোনোপ্রকার জল আমরা পেতাম না । সমস্ত দিনে- 
রাত্রে খাবার জল ছুই মগ মাত্র । দ্নান করতে দেবে না, তা ওখানে নিষিদ্ধ । যে- 
পোশাক পরে জেলে গিয়েছিলাম, তা আর খুলতে দেয় নি। পায়খানা প্রশ্াবে জল 
বাবহার নিষিদ্ধ ছিল । তেল, সাবান ব্যবহার বা দাঁড়ি কামানো তো ছিল কল্পনা- 
বিলাস। এ যেন কবির ভাষায় : 

পাপ-দানবীর অত্যাচারে ডাকছে থে নর ত্রাহি ত্রাহি, 
চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের সন্দেহ তায় বিদ্ু নাহি।: 

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই ছিল রুটিন । অচিস্ত্যনীয় অমানুষিক নির্যাতন ! 
বিংশ শতাব্দীতে এই বর্বর অত্যাচার চিস্তারও অতীত । কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় এই 
ভেবে যে, এও ঘটেছে । এই প্রসঙ্গে মূলতান সামরিক জেলের একটা বর্ণনা দেওয়া 
প্রয়োজন | সমস্ত জেলটি অন্ুমান প্রায় তিন বর্গমাইল জায়গা জুড়ে অবস্থিত । 
মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট-বড় পাহাড়ের টিপাও আছে । মাঝখানে একটি চারতলা 
গনুজ। তাকে সেনট্রাল টাওয়ার বা গুমটি বলা হত | সেই গুমটিকে কেন্দ্র করে 
তার চারিদ্দিকে যদি একটা বৃত্ত বা মণ্ডল অশাকা যায়, তাহলে সেটিকে মোটামুটি 
হিসাবে জেলের বহিঃপ্রাচীর বল। যেতে পারে । প্রাচীরগুলো স্বউচ্চ, কমপক্ষে 
পচিণ হাত । কেন্্রস্থ গম্থজ থেকে দশটি খজুরেখা বা ব্যাসার্ধ দশদিকে গিয়ে 
মগ্ডলটিকে ছুয়ে আছে | এই দশটি মহল বা ব্রক | এই-ই হল মুলতান জেল। 
গমুজটি যেমন চারতলা, তেমনি প্রত্যেক মহলও চারতল! । প্রত্যেক তলায় এক 
লাইনে ২৪*টি কুঠরি । প্রত্যেক কুঠরিতে একটি করে লোহার গরাদ আটা 
দরজা আছে, কিন্তু কপাট বা ৫০০: 159 নেই | পেছনে সাড়ে চাঁর হাত 
উচুতে যে-ছোট জানালাটি আছে তাও ছু" ইঞ্চি ঘন গরাদে আটা | ঘরে 
,আপবাবের মধ্যে একহাত চওড়া তিনখানা নারকেল দড়ির খাটিয়া, আর ঘরের 
কোণে একটি আলকাতরা-মাখা মাটির ভাড়। প্রত্যেক কুঠরিতে তিনজনের বেশি 
লোক ধরে নাঁ। কিন্তু আমাদের কোনো কোনে! সময় পাঁচজন থেকে সাতজন 
করে রাখা হত । প্রত্যেককে খাটিয়া দেওয়া হত না, বা আলাদা! আলাদা ভাড় 
দিত না। এঁ ভাড় দেওয়া হত যদি রাতে কেউ মলমৃন্্ ত্যাগ করে তার জন্য । 
যে-নারকেল দড়ির খাটিয়ার কথা বল! হত তাতে ঘুম হত খুব সজাগ থেকে । কারণ 
একটু অসাবধানে পাঁশ ফিরলেই মাথা ঠুকে গিয়ে ভূমিশয্যা নিতে হত। 

কুঠরিগুলো অবস্থিত ছিল এক সারিতে । তাদের সামনে দিয়ে তিন-চার হাত 
চণড়া বারান্দা চলে গিয়েছে । বারান্দাটি গরাদে ঘেরা | তার মাঝে মাঝে থাম 
এবং খামগুলির গাঞ্পে খিলানের মাঝে লোহার শিকের দরজা । এ-দরজা খুলবার 
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নয়, খিলানে আটা। সব দালানগুলির মৃখ গুমটিতে গিয়ে যুক্ত হয়েছে । এখানে 
লাইনে বা করিডরে প্রবেশ করবার ফটক । রায্রে এ-ফটক' বদ্ধ হয়ে যায় । 
কুঠরিগুলি বন্ধ হয় লোহার হুড়কায় ৷ তাল! দেবার স্থান বাইরে দেওয়ালের 
গায়ে, ভেতর থেকে তাল৷ বা হুড়কার মুখ হাতে পাওয়া যায় না। 

রাতে প্রতি লাইনে কুড়িজন করে ওয়ার্ডার-সৈম্ত থাকে | এরাই প্রহরী । 
প্রতি তিনঘণ্টা অন্তর টর্চ হাতে চারজন করে লাইনের এমোড় থেকে ও-মোড়ে 
স্বুরতে থাকে এবং কুঠরির মান্ুষ-পশুগুলি কী করছে তা লক্ষ্য ধরে। সমস্ত জেলের 
দশটি ব্লকের চল্লিশটি লাইনে একসক্ষে আটশ ওয়ার্ড বা সাস্ত্রী এমনি ঘুরে ঘুরে 
নিজের পাল! শেষ হলে অন্যকে জাগিয়ে দেয় । এইভাবে পালাক্রমে আটশ সাম্ত্রী 
এই জেলে ছুঃসাধ্য সাধনে নিশি ভোর করে । গুমটিতে চারজন সিপাহি টর্চ হাতে 
উপগ্রহের মত অবিশ্রান্ত ওপর নিচে ঘুরতে থাকে । তারা এক এক ব্লকের কাছে 
'আমে আর সেই লাইনের ওয়ার্ডার হাক দিয়ে রিপোর্ট দেয় | এই পুলিশে ও 
লাইনের ওয়ার্ডারে ভক্ষ ভক্ষকের সম্বন্ধ | কারণ, ওয়ার্ডার কখনো দৈবাৎ ফাকি 
দিলে ব! টর্চ মাটিতে রাখলে সাস্ত্রীর (সামরিক পুলিশ ) রিপোর্টে বা নালিশে তাকে 
শাস্তি ভোগ করতে হয়। 

বিদ্রোহী বন্দি-কয়েদিদলকে নিয়ে জেলের গেট পার করিয়ে বাগানের কাছে 
সার করে দাড় করানে! হল । এটাই ওখানকার নিয়ম । জেলার সাহেব প্রথমেই 
একবার কয়েদির্দের দেখে রাখেন | অবশ্য এই প্রথম আর এই শেষ । তেরে! 
মাসের মধ্যে আমি আর তাকে দেখতে পাই নি। নতুন কয়েদিরাই ভাগ্যবান, 
কেবলমাত্র তার্দেরই তিনি দেখা দেন | জেলার সাহেব মিঃ হেনরি এখানে 
কয়েদিদের সামনে আবিভূর্ত হলেন ৷ এসেই এক লম্বা বন্তৃতা আরম্ভ করলেন, 
'এই পাচিল দেখেছ, এ খুব উচু । কিন্ত এও অনেকে ডিডিয়ে পালাবার চেষ্টা 
করে। ফলে তার মৃত্যু ঘটে । কখনো মনে করো! না, এখান থেকে পালানো অত 
পোজা | চারদিকে অনেক মাইল পর্যস্ত ঘন বন-জঙ্গল ও বিপদসংকুল পাহাড়- 
পর্বত। আর আছে এই পাঁচিলেরই গায়ে বাইরের দিকে বড় বড় খাদ । বনে- 
জঙ্গলে হিংশ্র পশুড তো আছেই | মানুষ দেখলেই হত্যা! করবে । আর আমাকে 
দেখতে পাচ্ছ তো ? আমার নাম ভি হেনরি । ভাল মানুষের কাছে আমি খুবই 
ভাল, লোকের ভাল করতেই আমি চাই ; কিন্তু বাকার কাছে আমি চারগুণ 
বাকা। যদি আমার অবাধ্য হও তাহলে ভগবান তোমাদের সহায় হতে পারেন, 
কিন্ত আমি যে হব না, সেটা স্থির জেনে রাখো । আর একটা কথা জেনে রাখো 
যে, এই মূলতান জেলের চার মাইলের মধো ভগবান আসে না ।' 

এই জেলের চৌহদ্দির মধ্যে নির্ধাতনে দীর্ঘ তের মাস কাটাবার পরে ১০৪৫ 
সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাতে আমি ছাড়া পেলাম বটে, কিন্ত বাচার কোনে 


সি বাচার আশা আর নেই জেনেই ওরা আমাকে ছেড়ে দিল, আমার 
নো ৫ 
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জামার পকেটে একটা ওয়ারেন্ট পাশ দিয়ে | গম্তবান্থল হাওড়া স্টেশন। কোন 
ট্রেনে তুলে দিল তাও জানবার অবস্থা আমার ছিল ন!। দীর্ঘ তের মাস এ অবস্থায় 
থেকে আমি একরকম অথর্ব জ্ঞানশৃন্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম । কোনো কিছুই চিনতে 
পারতাম না, কোনোকিছুই বুঝতে পারতাম না । কেউ কাছে এলে তাকেও চিনতে 
পারতাম নাঁ। কেউ ডাকলে, তার স্বর আমার কানে ঢুকত ন|। মৃত্যুর পূর্ব- 
মুহুর্তের সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় কত লোক যে ওখানে প্রাণ 
হারিয়েছে তার হিসাব রাখ! দুঃসাধ্য । যে-কেউ মারা গেলে তাকে উঁচু পাচিলের 
বাইরে খাদের মধ্যে ফেলে দিত । আর এ মৃতদেহ শিয়াল-কুকুর-শকুনে খেয়ে 
নিত, অথবা পচে গলে মাটি হয়ে যেত। আমার অন্মান, তিন হাজারের ওপর 
ভারতীয় সৈম্ত এ সময়ে মারা গিয়েছিল | অবশ্ঠ আমার যে-পর্যস্ত জান ছিল 
সেই পর্বস্ত বলতে পারি । কবির ভাষায় : 

মৃত্যু-শ্মশান মাঝেতে আজি রে, 

কে যেন হ্বরগ-গীতি গায় । 

মুখে গেছে তাই ভীষণ কালিমা, 

দীপ্ত হইল বিশ্বময় । 

১৯৪৫ সালের মে মাসে আমি ছাড়৷ পেয়েছিলাম । শ্বধু আমিই নই, আমরা 
দেড় হাজার মৃত্যুপথ যাত্রী বিদ্রোহী ছাড়া পেয়েছিলাম । স্বীকার করতেই হবে, 
এর পিছনে ভারতের তখনকার দিনের যুব ছাত্রদের বিরাট অব্দান আছে। 
চিরদিনই দেশের যুবসম্প্রদ্দায় এবং ছাত্র সম্প্রদায় দেশের ও দশের সাবিক মঙ্গলার্থে 
সর্বাগ্রে আত্মদান করেই দেশের ও দশের মঙ্গল আনয়ন করেছে । আমাদের ক্ষেত্রেও 
তাই ঘটেছিল। 

পূর্বেই বলেছি, মুূলতান সামরিক জেলে কোনে! বন্দি মারা গেলে তাকে 
জেলের উচু পাঁচিলের বাইরে পাহাড়ের খাদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হত | আর 
এ মৃতদেহ শিয়াল-কুকুর-শকুনে খেয়ে নিত, অথবা! পচে গলে মাটি হয়ে যেত। 

একদিন ঘটনাক্রমে মুলতানের কিছু' ছাত্র পাহাড়ী খাদের ওপরে জেলের 
পাঁচিলের বিপরীত দিকে পরু পায়ে-হাটা বাত্তা দিয়ে কোনে! কাজে অন্য কোথাও 
যাচ্ছিল । এঁ মৃতদেহ এবং পচা-গলা মাংসপিও হাড়গোড় দেখে তাবা আতকে 
উঠল। প্রথমে তো হতবাক ! পরে তাদের ল্মরণে এল যে, অনেকদিন পূর্বে 
মিলিটারিতে যে-বিদ্রোহের কথা শুনতে পেয়েছিল, এ বোধহয় সেই সব বিজ্রোহী 
সৈনিকদেরই মৃতদেহ । তারা শুনেছিল এ বিদ্রোহী সৈম্ঘদ্দের এই মুলতান মিলিটারি 
জেলেই রাখ! হয়েছিল । ব্রিটিশ তাদের হত্যা করে এইভাবে পাহাড়ের খাদে ফেলে 
রেখেছে । জেলে নিশ্চয়ই এখনে! অনেক বন্দি রয়েছে | এর প্রতিকার হওয়! 
এএকাস্ত প্রয়োজন । 

ক্রমে ক্রমে এই ঘটনা! মুলতান ছাড়িয়ে রাওয়ালপিগ্ডি হয়ে আছড়ে পড়ল 
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ফরাচীতে। সেখান থেকে ছাত্রদের উত্তাল বিক্ষোভের ঢেউ এসে লাগল বাংলা, 
পাঞ্জাব, ' উত্তরপ্রদেশ, মহাবাষ্ট্, গুজরাট ও মধ্যপ্রদ্দেশের ছাত্র ও যুবসমাজের গায়ে । 
গোটা ছাত্র ও যুবসমাজ ক্ষেপে গেল। সাবিক আন্দোলন শুরু হল। বহু ছাত্র ও 
যুবক গ্রেপ্তার হল। করাসী ও বোম্বাইতে তিনজন ছাত্র গুলিতে প্রাণ দিল। এ- 
ঘটন৷ গুরুত্ব পেল, গুলঙগারিলাল নন্দের মাসিক পত্রিকা 'লেবর" ও এস নটরাজনের 
“ফ্রি প্রেস জানাল'-এ সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রকাশিত হওয়ায় | দেশের বিভিন্ন 
প্রান্তে দাবি উঠল, সমস্ত রাজনৈতিক, বিশেষ করে ভারতীয়' সশস্ত্র বাহিনীর 
বিদ্রোহী সৈনিকদের মুক্তি দিতে হবে। সারা দেশে খুবই চাঞ্চল্যের স্যই হল। 
তখন ১৯৪৫ সাল, ফ্রেব্রুয়ারি মাস । 

একদ্দিকে ভারতের বাইরে হতে নেতাজীর তীব্র আক্রমণ, অপরদিকে দেশের 
অভ্যন্তরে ব্রিটিশ-রিরোধী মারমুখো আন্দোলন। এরই মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর 
বিদ্রোহ _ব্রিটিশরাজ তখন দিশেহারা । তখন চাপে পড়ে সামরিক কতৃপক্ষ ঠিক 
করল, যাদের মৃত্যু স্থনিশ্চিত, তাদের ছেড়ে দিতে হবে। তারা ভাবল এখানে 
তো! মারা যেতই, তা এখানে না-মরে বাড়ি গিয়ে বা বাইরে গিয়ে মরুক | তারা৷ 
ভাবল, অনেকে হয়ত পথেই মারা যাবে, বাড়ি পর্যস্ত যাবার স্থযোগটুকুও 
পাবে না। তাই এঁ অবস্থায় আমাদের দেড় হাজার বাছাই-করা বন্দির একটা 
'দলকে ছেড়ে দেওয়া হল। জানিনা, কোথায় আমার পরিণতি ! দেশের ছাত্র ও 
যুব সমাজের সেদিনের অশেষ বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের প্রচেষ্টায় আমি এখনো বেঁচে 
আছি। তবে বেঁচে আছি অর্ধাহার অনাহার-জনিত হৃদরোগের রুগী হিসেবে। 

বর্তমানে জানতে পেরেছি, এঁ ছাড়া-পাওয়া দেড় হাজার সৃত্যুপথ-যাত্রা বিদ্রোহী 
সৈনিকদের মধ্যে একমাত্র আমিই নাকি বেঁচে আছি। মনে হয়, একথা সত্য । 
কেননা যর্দি কেউ বেঁচেই থাকবেন, তাহলে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
মাধ্যমে একমাত্র আমাকেই বা অন্থরোধ জানালে! কেন -ভারতের নৌ বিজোহের 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে? 

আমার হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছনোর পরের ঘটনা আরো অদ্ভূত এবং 
অবিশ্বান্ত। অবশ্য এমব ঘটন! আমি ভাল হুবার পরে শ্ুনেছি। যেসব মেথররা 
আমাকে পরে দেখতে এসেছিল -_ তাদের মুখেও শ্তনেছি। 

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এসে পৌছলে সবাই নেমে গেল। ট্রেন তখন খালি, 
মেথরর! ট্রেন পরিষ্কার করতে এসে দেখল সামরিক বাহিনীর জন্য নিষ্দিষ্ট কামরায় 
মিলিটারির ময়লা! পোশীকপরা এক অর্ধনৃত রুপ্ন লোক মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে 
আছে। তখন ওরা তিন-চারজন মিলে আমাকে ধরাধরি করে হাওড়া স্টেশনের 
যেন গেটের পাশে নিয়ে এসে একটা বড় থামের গায়ে ঠেন দিয়ে বসিয়ে 
রাখল | ওদের ধারণা ছিল, আমার কোনে আত্মীয়স্বজন হয়তে! আলে, 
'তারাই নিয়ে যাবে । আর যদি কেউ নাঁআসে ভাহলে আমাকে সামরিক 
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হাসপাতালে পাঠাবে । যা কিছু হবার সেখানেই হবে | ওরা নাকি বলাবলি 
করছিল, ওরে, মরে নি, প্রাণ এখনো আছে । কিস্তকী আশ্চর্যভাবে যোগা- 
যোগ ঘটল, ভগবানের কি অসীম অনুগ্রহ, এই ঘটনার আধঘণ্ট! পরে শ্রীরামপুরের 
একটা লোকাল ট্রেন এসে হাওড় স্টেশনে থামল | এই ট্রেনে আমার মেজ 
ভাই হুরিপদ ভট্টাচার্য শ্রীরামপুরের শিশ্ঠবাড়ি থেকে বাসায় ফিরছিলেন । তিনি 
মেন গেট দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে বাসে ওঠার জন্যে ছুটছিলেন। 
বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে অযাচিতভাঁবে আমার দিকে একবার তাকিয়েছিলেন' 
মাত্র । প্রথমে কিন্তু তার কোনো প্রতিষ্জিগ্লা হল না । কেনন! তীর সবাই যখন 
লোকমুখে শ্তনেছিলেন যে, নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ হয়েছে তখন তারা ধরে নিয়ে- 
ছিলেন, আমাদের নিশ্চয়ই গুলি করে মেরে ফেল হয়েছে। অতএব আমার 
বিষয়ে চিন্তা করা অবাস্তর | বিশেষত: আমি তে মৃত্যু জেনেই পথে পা 
বাড়িয়েছিলাম । কিন্তু কী যেন আবার তীর .মনে উকি দিয়ে উঠল। তিনি 
ভাবলেন, যাই, দেখি একবার | সামরিক বিভাগের লোকটাকে গিয়ে একটু দেখি। 
মানুষ, প্রকৃতির এই বোধহয় নিয়ম | বিশেষভাবে সমগোত্রীয় যখন কেউ থাকে 
তার নিকট-আত্মীয়। এখানে মেজদার এক ভাই, অর্থাৎ, আত্ীয় সামরিক 
কর্মচারী | তাই বোধহয় এই সামরিক বিভাগের লোকটাকে মুমূর্ু অবস্থায় 
একটিবার দেখে তার হৃদয়ে সমগোত্রীয় ভাবাদর্শের সমবেদনার সঞ্চার হয়েছিল। 
এখানেই মানুষের স্ুকুমার-বৃত্তিনিচয়ের পরিচয় মেলে । মে আবার ভাবল, তবে 
আমাদের “ফণী' নয় নিশ্চয়ই ! কী আর বলব! মেজদা! আবার ফিরে এল এবং 
আমাকে নাকি তীক্ষভাবে নিরীক্ষণ করে চিনতে পেরে আমার মুখের ওপরে মুখ 
রেখে জোরে বলে উঠলেন, “ওরে, তুই ফণী না? আমি কোনো কথা বলতে পারি 
নি। শুধু একট] ক্ষীণ আওয়াজ আমার কানে এসেছিল। তাতে নাকি আমি শুধু, 
দু'টো চোখ একটু মেলেছিলাম, তার পরের ঘটনা আর কিছুই জানি না। 
তারপরে জানতে পারলাম, মেজদা আর কোনে। কথা না-বলে তাড়াতাড়ি একটা 
ট্যাকসি ডেকে আমাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে সোজা বাসায় নিয়ে আমে এবং 
দীর্ঘদিন ধরে আমার চিকিৎসা! করায় । ফলে, ভগবানের কৃপায় প্রাণে বেঁচে গেলাম 
এবং একটু মনুম্য।কতি লাভ করলাম। কিন্তু আমার পূর্ব-্বাস্থ্য আগ ফিরে পেলাম 
না। 
ভারতের নৌ বিদ্রোহের প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, ভারতীয় সশ্্বাহিনীতে ( স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে ) কেন্দ্রীয় 
গোপন সংস্থার মাধ্যমে যে-সমন্ত দেশপ্রেমিক তরুণ (ধাদের বয়স উনিশ থেকে 
পঁচিশের মধ্যে) প্রবেশ করেছিল সশস্ত্রবাহিনীতে বিঞ্রোহ ঘটিয়ে দীর্ঘদিনের 
কলংকিত শুঙ্ঘলিত ভারতমাতাকে মুক্ত করার মানসে, তারা বেশির ভাগই ছিলেন 
কংগ্রেস সোশ্তালিন্ট পার্ট এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের একনিষ্ঠ কর্মী । তৰে ভারতীয়, 
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কম্যনি্ট পার্টির কর্মীদংখ্যাও একেবারে কম ছিল না। এর পরের স্থানই ছুন 
কংগ্রেম ও মুমলিম ঘ্িগের। দেশের জনগণের আশী-আকাজা কিন্তু তখনো পূর্ণ 
হল না। তারা৷ আশা পোষণ করতে লাগল : 

'আনো নৃতন গ্রভাত, আনো নূতন জীবন) 

তারতে ফিরিয়ে আনো নব বৃন্দাবন |, 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
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মহান লেনিনের মহান নির্দেশ কার্ধ-পরম্পরায় আমাদের ওপরেও বালে! । আমরা 
আপাতত আন্দোলনের যে-পর্যায়ে এসে পৌছেছিলাম সেখান থেকে যাতে পিছিয়ে 
না পড়ি, যে-স্তরে এসে পা রেখেছি সেখানে যাতে ছু'টো পা-ই শক্ত করে রাখতে 
পারি, এবং ভবিষ্যতে পায়ের তলায় মাটিকে দৃঢ় রেখে আবার যাতে শক্ত আঘাত 
হান! যায় তার জন্যে দেশের তথা সমগ্র পৃথিবীর পরিস্থিতি ভালভাবে নিরীক্ষণ 
ও গতিপ্রককতি পর্যবেক্ষণ করে চলতে লাগলাম । আমি তখন পর্যস্ত অুস্থই 
ছিলাম । কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় থেকেও দেশের তথা সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সামাঞ্জিক ও বৈষগ্ধিক সবরকম অবস্থার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে চল! 
স্তব্ধ হল না । চলতে থাকল জ্ঞান-সাধন1 । কারণ, ভারতে “নতুন প্রভাত আনবে যে- 
নবজাতক তাকে তো! নবজন্ন লাভ করাতে হবে । তারই কর্মপ্রচে্টী চলতে থাকল 
দিকে দিকে । আপাতত সংগ্রামের হাতিয়ার তুলে রাখা হল জ্ঞানচর্গার নিমিত্তে । 
এ-সময়েই হঠাৎ চার যায়গা থেকে চাকরির প্রস্তাৰ পেলাম । একেবারে সোজা- 

স্জি চাকরিতে যোগ দেওয়ার চিঠি। কিন্তু অবাক হলাম যে আমি কোথাও 
চাকরির জন্য দরখাস্ত কৰি নি। কারণ, আমার স্বাস্থা কাজ করার উপযুক্ত তখনো! 

হয় নি এবং আমার বাড়ির শুভাকাজ্ষীরা চাননি যে আমি এরকম শারীরিক 

অবস্থায় চাকরি করি। একসঙ্গে চারটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের চাকরির প্রস্তাব! 

কিন্তু এর কারণ কী? বড়দীর কথাই ঠিক মনে হল। তিনি বলেছিলেন যে, এটি 

ইংরেজদের একটি স্থচতুর কৌশল । আন্দোলন হতে বিমুখ করার জন্যই আমাকে 

এসব লোভনীয় প্রস্তাব দিচ্ছে। তীর পরামর্শমত আপাতত রেলওয়ের অফিসার পদ 

গ্রহণ করলাম। আরো অদ্ভুত ব্যাপার এই থে আমার জন্য তৎকালীন রেলওয়ে 

কতৃপক্ষ চাকরির শঠাবলী অনেক শিথিল করেছিল । হতে পারে, ইংরেজদের 

উদ্দেশ্ট ছিল আমাকে রাজনীতি হতে দূরে সরিয়ে রাখার । 


লর্ড ওয়্াভেল ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিণ সরকারের সাথে পরামর্শের 
জন্য লগ্ন যান। তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের ( ১৯৪৫ সালের ৪ জুন ) কয়েকদিন 
পরে (১৯৪৫ সালের ১৪ জুন) ভারত-সচিৰ আযামেরী কমন্স সভায় একটি 
বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে বলা হয়, “১৯৪২ লালের মার্চ মাসের প্রস্তাব কোনোরূপ 
পরিবর্তন বা সর্তনাপেক্ষে না-রেখে পুরোপুরি বহাল থাকল ।, নতুন সংবিধান 
রচনার আগে গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদূকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব করা৷ 
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হুল। গতর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি বাতীত (প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ" 
মচিবের পদে বহাল থাকবেন) শালন পরিষদের অন্য সদ্শ্তগণ ভারতীয় রাজ- 
নৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে সরকার কতৃক মনোনীত হবেন। শাসন পরিষদের 
সস্ত মনোনয়নে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের সমভার প্রতিনিধিত্ব ( 6818:০6৫ 
£6006820109000 ) থাকবে, এর মধ্যে মুসলমান ও বর্ণ হিন্দুদের আনুপাতিক 
হার হবে সমান সমান। বৈদেশিক দণ্ধর গভনর জেনারেলের হাত থেকে শাসন 
পরিষদের একজন ভারতীয় সদন্তের হাতে দেওয়া হবে | তবে ভারতের প্রতি- 
রক্ষার অংশ হিসাবে উপজাতীয় ও সীমান্ত সম্পকিত বিষয়গুলি এই দণ্তরের 
অন্তভূক্ত হবে না । বিবৃতিতে এইরূপ আশা প্রকাশ করা হুল যে, কেন্দ্রের 
সহযোগিতার ছাপ প্রদেশগুলিতেও পড়বে এবং যে-সমস্ত গুদেশে ৯৩ ধারায় 
(১৯৩৫ সালের আইনের ) শাসন চলছে সেখানে প্রধান দূলগুলির সহযোগিতার 
(81100) ) ভিত্তিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হবে। 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির স্মস্তাদের যুক্তিদ্রান করা হল ১৯৪৫ সালের ১৬ জুন 
এবং সেই বছরে জুন-জুলাই মাসে সিমলায় নেতৃবৃন্দের এক লম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হল । শাসন পরিষদের গন সম্পকে সন্দেলনে কোনো মতৈক) হল না । কংগেস 
দু'জন কংগ্রেসী মুললমানকে শাসন পরিষদের অন্ততুক্ত করার দাবি তুললে 
জাতীয় সংগঠন হিসাবে শুধুমাত্র হিন্দুদের মনোনয়নের অধিকার গ্রহণ করতে 
কংগ্রেস স্বীকৃত হল না। মহম্মদ আলি জিন্না দাবি করলেন যে, পরিষদের সমস্ত 
মুমলিম লিগই নির্বাচন করবে। লর্ড ওয়াভেল ঘোষণ! করলেন, সম্মেলন ব্যর্থকাম 
হয়েছে । তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মন্তব্য করে- 
ছিলেন যে দেখের প্রগতিকে রুদ্ধ করতে মুদলিম লিগকে বড়লাটই সাহায্য করছেন। 
সিমল! সম্মেলনের ব্যর্থতার পর, ব্রিটেনে শ্রমিক দল (1:9০ 72৮ ) 
ক্ষমতায় অধিঠিত হওয়ায় এবং যুদ্ধে পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক জটিলতা ক্রমাগত 
বুদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ-নীতির ধারার পরিবর্তন স্থচিত হুল। 
আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন সেনানীর বিচারে জনগণ বিক্ষৃন্ধ হয়ে ওঠে। এই 
বীর যোদ্ধাদের আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করায় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা 
বৃদ্ধি পেল। স্থির হল, ১৯৪৫-৪৬ সালে শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধান- 
মগুলীগুলির নির্বাচন অন্ুঠিত হবে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড ওয়াভেল 
ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচন-পর্ব শেষ হলে একটি সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা 
নিয়োগ করা হবে এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন নিয়ে বড়লাটের শাসন- 
পরিষদ পুনর্গঠিত হবে। 
নির্বাচনের ফলাফলে দ্বেখা গেল যে, সমস্ত প্রদেশেই অ-মুনলমান আসনগুলি 
এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বেশির ভাগ মুললমান আসন ও ঘুক্তপ্রদেশ, 
মধ্যগ্রদদেশ, বিহার, আসায়ের কত্রূগুলি মুললমান আসন কংগ্রেস লাভ ররেছে।' 


ণ২ | নৌবিক্রোহের ইতিহান 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত সমস্ত প্রদেশের বহু মুনলমান আসন মুসলিম 
লিগ পেল । বঙ্দদেশ ও সিন্ধুদেশ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন 
করল । সর্বত্রই নিখাদ কংগ্রেসী মন্ত্রিসতা গঠিত হল, কেবল পাঞ্জাবে কংগ্রেস, আকালী 
শিখ, ইউনিয়নিস্ট হিন্দু ও মুসলিম লিগ নিয়ে গঠিত হল যুক্তদলীয় মন্ত্রিসভা । 

এই অবস্থার মধ্যে ১৯৪৫ লালের শীতকাঁলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এক 
প্রতিনিধিদল ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের 
জন্য এদেশে আসেন, ফলে তখন দেশে এক বিরাট আলোড়নের স্থষ্টি হয়। ভারতের 
একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত স্বাধীনতার উদ্দগ্র বাসনার অভিব্যক্তি ফেটে 
পড়ল । এই তরঙ্গের ধাক্কা দেশী-বিদেশী সরকারি-বেসরকারি সমস্ত সংগঠনের 
গায়ে লাগল ঃ সেই আলোড়নের ঢেউ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতেও আলোড়ন 
তুলল। আবার শোন! গেল পাজ-সাজ রব । বলা-বাহুল্য, আমি যখন একটু সুস্থ 
হয়ে উঠি, তখন এ সেনাবাহিনীতে আন্দোলন শেষ হয় নি ভেবে আবান্র গোপন 
সংস্থার সাথে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করি এবং সশস্ত্র বাহিনীর বাইরে থেকে 
ভেতরে আন্দোলন গড়ে তুলবার ইচ্ছা পৌষণ করতে থাকি | এঁ সময়ে কেন্দ্রীয় 
গোপন সংস্থার অন্যতম সদশ্ত আর এস রুইকর আমার খোজে এলেন কলকাতায় । 
এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, ১৪৪৫ সালের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ 
সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হলেও কেন্দ্রীর গোপন সংস্থা ভেঙ্কে যায় নি । যে-সকল 
সদস্য লড়াইয়ে মার! গেছে, কেবলমাত্র তাদের স্থলে নতুন সদন্ গ্রহণ করা হয়েছিল। 
যে ভাবেই হোক, রুইকর আমার খোজ পেয়ে একসময়ে এসে উপস্থিত হলেন 
কলকাতার নব্বই নম্বর বি টি রোডস্থ রেলওয়ে শ্রমিক সংগঠনের অফিসে | বিকেল 
তখন সাড়ে পাঁচটা। তিনি আমাকে ওই অবস্থায় দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ 
করলেন । তার ধারণ! ছিল, আমি তখনো অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছি । 

' সবিশেষ আলোচনার পরে, আমিও মনে করলাম, ওই সশস্ত্র সেনাবাহিনীতে 
এখনে! আমার্দের আন্দোলন শেষ হয় নি। অতএব, আবার গোপন সংস্থার সংগে 
যুক্ত থেকে আমার পুরনো কর্মক্ষেত্র বোস্বের মাটিতে দীড়িয়ে সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ 
ঘটানো আমার কর্তব্য | তবে তা বাহিনীর কর্মচারী হয়ে নয়, বাইরের সংগঠক 
হিলেবে । আমি রুইকরকে কথ! দিলাম, আগামী নভেম্বর মাসে কলকাতা থেকে 
বোষ্বের দিকে রওনা হব। তারপরে তিনি শ্রমিক-সংগঠনের কিছু কিছু কাজ-কর্ম 
দেখলেন এবং আনন্দও পেলেন । এরপরে তিনি তাঁর কলকাতার দলীয় অফিসে 
চলে গেলেন।, 

১ ' আবার এক গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলাম দেশের ও দশের স্বার্থে । সাধিক- 
হিতার্থে বল! যায় আমারও স্বার্থে ৷ কারণ, দেশের স্বার্থ মানেই হল, আমারও 
স্বার্থ । দেশ স্বাধীন হলে আমরাও স্বাধীন হব | দেশ জাগলে আমিও জাগব। 
দেশ সুখী ও নমৃষদ্ধিশালী হলে আমিও হুখী ও সমৃদ্ধ হব। এই ভো নিয়ম | এইতো 
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প্রগতির ধারা | প্রকৃতি-জগতেও এই ধারা বর্তমান । প্রকৃতিতে যা ঘটছে, 
মানব-সমাজেও তা আবতিত হচ্ছে । আমরা সময়ে সময়ে অহমিকা বলে তান! 
বুঝে উলটে পথে চলতে থাকি । আর তার ফলেই আমাদের সামনে সামগ্রিক- 
ভাবে কখনো! কখনো! দেখা দেয় বিপদ ! এই বিপদকেই জয় করতে হবে। 

দায়িত্ব যখন নিয়েছি, তখন তা পালনও করতে হবে। ঠিক করলাম, আমার 
রেলওয়ের অফিস থেকে অন্তত তিন মাসের ছুটি নিতে হবে এবং তা আমি চাইলে, 
পেয়েও যাব বোধহয় । তবে একটু কিন্তু থেকে যাচ্ছে। সেই কিন্তুটি হুল, সগ্থ 
কেবল চাকরিতে ঢুকেছি, ভবিস্ৎ বলা কঠিন | তবে চেষ্টা করব । ছুটি না-পেলে 
চাকরিটি খতম করেই যাঁব। তবু যেতেই হবে। এযে নিশির ডাক! 

মধুপুরে হাওয়া বদলের অছিলায় ছুটির দরখান্ত করলাম তিন মাস সময় চেয়ে। 
কিন্তু কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল ! সঙ্গে মধুপুর পর্বস্ত রেলওয়ে 
পাশও দিয়ে দিল !! আমিতো! আনন্দে আটখানা। এবারে আমার ঘযাত্র! হল শুরু 1, 

কিন্তু, এদিকে আর এক বিপদ দেখ৷ দ্দিল। এই বোম্বে যাবার ঘটন] সর্বতোভাবে 
গোপন রাখার চেষ্টা করা সত্বেও যেভাবেই হোক আমার বাড়ির লোকজনেরা জানতে 
পেরেছিল। সবাই আমাকে বোস্বাই যাওয়ার ব্যাপারে নিবুত্ত করবার চেষ্টা করল। 
যখন কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, তখন তারা আমার মতামত না নিয়েই ৫ নভেম্বর 
হঠাৎ আস্বাভাবিকরূপে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করল। অথচ ৭ নতেম্বর আমাকে 
বোদ্ধে যেতে হবে । মেয়ের বাবাও ছিলেন একটি বিপ্লবী দলের সান্ত এবং বড়দার 
বিশিষ্ট বন্ধু। তারাও তাদের প্রস্ততির কোনে। স্থযোগ না৷ পেয়েও ওই অল্প সময়ের 
মধ্যেই বিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন। কী আর করব | কাউকেই উপেক্ষা করতে 
পারলাম না। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতেই হল। 

৭ নতেম্বর ৷ একদিকে বোস্বে, আর একদিকে পুষ্পশয্য! ৷ একদিকে দেশের স্বার্থ, 
অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্থখম্বপ্ আর আমোদ-আহ্লাদ । কোনটা বড়? দেশ না 
ব্যক্তি? ব্যক্তিকে নিয়েই দেশ-একথা ঠিক। কিন্তু সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তি মিশে 
যায় দেশের মধ্যে । আমি একজন ব্যক্তি । কিন্তু বৃহৎ জগতে আমার পরিচিতি বা 
আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে বাঙালী তথ! ভারতবাসী বলে। অতএব যার দ্বারা আমি 
পরিচিতি লাভ করলাম সেই-ই তো আমার কাছে বড়, সেই-ই তো! আমার কাছে 
'অতি গ্রিক । তাই বড় বা অতি প্রিয় যে-বস্ত, তার পেছনেই ছুটে যাওয়। বুদ্ধিমানের 
কাজ। আর এটাই বোধহয় নিয়ম, এটাই বোধহয় শাশ্বত বিধি। ঠিক করলাম, 
ঘে ভাবেই হোক আমাকে নির্দিঘ তারিখে হাওড়া থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার 
'ট্রেন ধরতেই হুবে। 

সারা বাড়িতে তখন আনন্দ চলছে। আত্মীয়-স্বজন বদ্ু-বান্ধব সবাই এসেছে । 
এই তো৷ আমার স্থযোগ । বাড়ির সবাই দারুণ বাস্ত। আমি সকলের সঙ্গে দেখ! 
সাক্ষাৎ কর নিলাম । পরে অতি গোপনে মায়ের নামে একখানা চিঠি লিখে নতুন 


৭৪ বো বিদ্রোহের ইতিহাস 


ৰৌয্সের বালিসের নিচে চিঠিখানি রেখে দিলাম | পরে ক্মাবার সকলের সাধে 
নানারকম গল্পগুজব করে এ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম | কাপড়-জাম। ঘ! পরা 
ছিল তা আর ছাড়লাম না। ছাড়লেই সন্দেহ হত। বরং একটা প্যান্ট ও একটা 
সার্ট সঙ্গে নিয়ে হাওড়ার দিকে ছুটলাম ৷ কেউ-ই টের পেল না'। হাওড়ায় এলাম 
সন্ধ্যা সাতটা পনের মিনিটে, আর পনের মিনিট মাত্র বাকি । বার বার ভাবছি, 
এর ্ধ্যে ধরা না পড়ি । অবশ্যই পুলিশের হাতে নয়, বাড়ির লোকদের হাতে। 

কী আশ্চর্য, আর এস রুইকরুও দেখছি এসে গেছেন । তার তো অনেক আগেই 
চলে যাবার কথা ছিল। এদিকে আমাকে দেখে তিনিও খুব আনন্দ লাভ করলেন । 
নিজে থেকেই আমাকে বললেন যে, তিনি কলকাতায় সংগঠনের কাজে বাস্ত 
ছিলেন | তাই পূর্বের কার্ধক্রম বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং বোস্বের অফিসকে 
তা জানিয়েও দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় বোম্বের উদ্দেশ্টে যে কলকাত৷ ত্যাগ 
করবেন, তাও জানিয়ে দিয়েছেন। মনে মনে ভাবলাম, আমার পক্ষে ভালই, 
হয়েছে । কারণ, এতর্দিন পরে বোম্বে যাচ্ছি । কাকে কোথায় পাব কি পাব না' 
কিছুই ঠিক নেই। যদিও রুইকর তদের বোম্বের দলীয় অফিসের (ফরওয়ার্ড ব্লক 
অফিসে ) আমাকে উঠতে বলেছিলেন, তবুও তা তখন আমার কাছে নতুন বলেই 
মনে হয়েছে । কেননা আর ষাই হোক আমি তো ফরওয়ার্ড ব্রক-এর সদস্য নই। 
ট্রেনের একই কামরায় ছু'জনে চাপলাম ॥ রুইকর একসঙ্গে দু'খানাই বোস্কের 
টিকিট কেটেছিলেন | পুরো টাকাটা তিনিই দিলেন । আমি আমার টিকিটের 
টাকাটা অন্তত দিতে চেয়েছিলাম । কিন্ত তিনি তা নানিয়ে উলটে বললেন, 
“ওটা আপনার কাছেই রাখুন। আপনারই কাজে লাগবে । এমন সময় হয় তো 
আপবে, যখন অন্য কোথাও প্রয়োজন মত টাক1 সংগ্রহ করতে পারবেন না, তখন 
এ-টাক1 কাজে লাগাবেন । অবশ্য থাকা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গোপন 
সংস্থাই করেছে । তবুও তো প্রয়োজন হতে পারে ।, 

রুইকর জানতেন, মুনতান মিলিটারি জেলে নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে আমার 
শরীর একরকম ভেঙ্ষেই গেছে। এই স্বাস্থ্য নিষ্বে পূর্বের মত কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার 
সদন্ত থেকে কঠোর পরিশ্রম ( শারীরিক এবং মানসিক ) করা আর সম্ভব নয়। 
তাই, তিনি আমাকে বগগলেন, “এবারে আপনাকে কেবলমাত্র নৌবাহিনীর 
দ্বায়িত্বই দেওয়া হবে, যাতে ভালভাবে আন্দোলন সংগঠিত করা যায় । বিশেষতঃ 
নৌবাহিনীতে একবার যখন আপনি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন । অভিজ্ঞতা 
'অর্জন করেছেন গ্রচুর । আর এখন থেকে আপনার ছদ্মনাম রাখা হয়েছে -পি 
আন্তে। 

এর পরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমর। দু'জনে আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হলাম। 
বিশ্বরাজনীতি, নেতাজীব রহস্তজনক অন্তর্ধনি, ব্রিটিশ. সাম্রাজ্যের ভরাডুবি, 
ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সবকিছু নিয়েই আলোচনা! হল। পরিশেষে তিনি, 


নৌ বিস্রোহের ইতিহাস ও ৭৫: 


বলবেন, জারতের সবকিছুই এখন শির্ভর করছে ব্রিটিশকে এখান থেকে তাড়ানোর ' 
গুপরে। কিস্ত কংগ্রেস ও লিগের সর্বতো ক্ষমতার গতি-প্রকৃতি বা মনোগতি: 
খুবই উদ্বেগজনক | আরো! অনেক প্রঙ্গ আপোচনায় উঠল। এমন কি, আমি 
রেলওয়ে অথরিটিকে কি ভাবে ফাকি দিয়ে এলাম, তাও উঠল । অবশেষে * নভেম্বর 
বোষ্ধে পৌঁছলাম । তারপরে ২ নম্বর হননি রোডে ফরওয়ার্ড বকের গোপন আড্ডায়, 
আস্তান| গাড়লাম। একটি খাটি মহারান্ত্ীয় যুবক মাজলাম, নাম গ্রহণ করলাম পি 
আগ্তে। 


১৯৪৫ সাল । নভেম্বর বিদায় নিচ্ছে। জাপান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে । তার 
কয়েকর্দিন বাদে রহস্যময় পরিস্থিতিতে নেতাজীর জীবনের অবসান ঘটল ( ? ২৩ 
আগস্ট, ১৯৪৫ )। মহামান্য ব্রিটিশ সরবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো এবং ভারত 
সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্রে দিপ্ত থাকার অভিযোগে ব্রিটিশ কম্যগ্ার-ইন-চিফ- 
অচিনলেক চেয়েছিলেন আই এন এ-র লোকদের বিচারের নামে ফাসি-কাঠে 
ঝোলাতে । ওদিকে যুদ্ধ চলাকালীন যে-সমস্ত বন্ধুরা ( সৈনিক-বন্ধুরা, বিশেষ করে 
নৌবাহিনীর পৈন্রা ) পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছিল, যুদ্ধের শেষে 
নৌবাহিনীর “তলোয়ার, জাহাজে এসে হাজির হতে লাগল সবাই | একদিন নৌ- 
ঘাঁটির বাইরে ফরওয়ার্ড ব্লকের গোপন আড্ডায় এস এম শ্যাম, যিনি মালয় থেকে 
সন্ত ফিরে এসেছেন, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচিত্র কাহিনী বললেন । মালয় 
দখলকারী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের সাথে তার যোগন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল । 
তিনি প্রাক্তন আজাদ হিন্দ সরকারের কোনে! কোনে! সভ্যের কাছ থেকে চিঠি 
নিয়ে এসেছেন। সেই চিঠিগুলে৷ ছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং নেতাজীর 
জ্যোষ্টভ্রাতা শরৎচন্দ্র বন্ুর নিকট লেখা । তিনি কিছু কাগজপত্র এবং আলোকচিত্র 
সঙ্গে এনেছিলেন । এ লমস্ত কাগজপত্র, চিঠি এবং আলোকচিত্র যথাস্থানে গোপন 
সংস্থার মাধ্যমে পৌছে দেওয়৷ হল। 

এবারে নৌবাহিনীর ভেতরে অবস্থানরত ছু'জন যোগ্য কর্মীকে ঠিক করা হল 
যারা নৌবাহিনীর বাইরে কেন্ত্রীয় গোপন সংস্থার শাখা সমিতির সঙ্গে ঘোগন্থতরে 
রক্ষা করে চলবে। প্রত্যেক বড় বড় শহরে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার শাখা সমিতি 
আছে । যদ্দিও কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার কোনো কোনো সাশ্য ১৯৪৪ সালের 
আন্দোলনে ধরা পড়ে জেলে গেছে ; তাতে কিন্তু কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ভেঙে 
যায় নি বরং কয়েকজন নতুন সদশ্ত তাতে যুক্ত হয়েছে । ( যেমন এন এম শ্ঠা্ 
এবং বলাইচন্ছ্র দত্ত। শেষোজছ্ধন ছিলেন আর আ: এন এর 821. 86893 
91481 0০1৮এর বেতার-কর্মী | যুদ্ধের পরে এই ইউনিট ভেঙে দেওয়া 
হয়েছিল । ) তলোয়ার" জাহাজে মাজাদ হিচ্দ ফৌজের অংসঙপ বিছায়র-সংবাছে 


শঞড নৌ বিদ্রোহের ইতিহাস 


নৌ-সেনারা বা রেটিংরা বিচলিত ও চঞ্চল হয়ে উঠল, ব্যারাকগুলোর আভ্যন্তরীণ 
অবস্থার চাপে পরিস্থিতি হয়ে উঠল আরো বেশি সংকটাপন্ন । যুদ্ধশেষে সামরিক 
কর্ম থেকে অব্যাহতি পাওয়া সৈন্যদের পুনঃ কর্ম-সংস্থানের বিষয়াটর প্রতি ব্রিটিশ 
কতৃপক্ষের অবহেলা দেখা গেল । অতকিতে রেটিংরা বেকার হওয়ায় তাদের নির্মম 
বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হল। 

“তলোয়ার জাহাজে আবার সেই খাবারের নিকষ্টতা নিয়ে গুঞ্জরন শুরু হয়েছে । 
অতীতে তাদের বন্ধুদের ওপরে কঠোর নির্যাতনের কথা তারা ভূলে যায় নি। তাই 
আবার আরস্ত হল সেই কর্মস্থচী, যা ১৯৪৪ সালের আন্দোলনে নেওয়া হয়েছিল । 
১৯*৪ সালের আন্দোলন তো ছাপ রেখে গেছে । চতুর্দিকে একটা ভাঙাগড়ার 
'অবস্থা চলছে । যুদ্ধ শেষ হয়েছে, অবশ্ঠ পুরোপুরি নয় | পুরোপুরি যুদ্ধ শেষ হয়েছিল 
১৯৪৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর | রেটিংদের মধা থেকে ছাটাই কর] হয়েছে, আরো 
অনেকে ছাটাইয়ের সম্মুখীন, তারা নোটিশও পেয়ে গেছে। শুরু হল ছাটাই | 
অথচ বিকল্প ব্যবস্থা! নেই। এখন সবাই বিকল্প চাকুরির ব্যবস্থার আবোন নিয়ে 
ফ্ল্যাগ অফিসারের সামনে আবেদন রাখতে শুরু করেছে । পূর্বে যে-কঠোর শৃঙ্খলা 
বিদ্যমান ছিল তা যেন এখন অনেকটা টিলে হয়ে গেছে। 

পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতিও ব্রিটিশকে অনেকটা পঙ্গু করে ফেলেছে । দেশের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থায় সর্বত্র অসন্তোষ, বিক্ষোভ যেন আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে । 
এই অবস্থার মধ্যে কতৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, ১৯৪৫ সালের ১ ডিসেম্বর “নৌ দিবস 
হিসাবে পালন করা হুবে। এবারে এই সর্বপ্রথম নৌ দিবসে দেশের অসামরিক 
জনগণকে আমন্ত্রণ জানানো হল আরব সাগরের তীরবর্তা নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠান- 
গুলে! এবং সুসজ্জিত জাহাজগুলো দেখার জন্যে । কতৃপক্ষ চেয়েছিলেন শিক্ষিত ভদ্র- 
সন্তান ছারা গঠিত এক নাবিকগোষ্ঠী, পতাকা এবং অন্তান্ত উপাদানে স্থুসঙ্জিত 
' জাহাজ-সমষ্টি দেখাতে । আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও কঠোরভাবে রক্ষা করার প্রতি 
নজর রাখা হল। কিন্তু রেটিংরাও চুপ করে বমে নেই। তারাও গোপনে, অতি” 
সন্তর্পণে এই যোগাযোগের স্থঘোগ নেবার চেষ্টা করতে থাকল । তার মনে করল, 
অসামরিক জনগণকে দেখাতে হবে যে, তারাও দেশের জনগণের সাথে একত্র হয়ে 
ত্রিটিশকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর | তাই তারা পূর্বদিন সমস্ত রাত জেগে কঠোর 
পরিশ্রম করে সেই সজ্জিত প্রদর্শনীকে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংসন্ভূপে পরিণত করল । 

ভোববেলায় দেখা গেল “তলোয়ার-এর এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত পোড়া পতাকা 
' এবং পতাকার পোড়ানো কাপড়ে প্যারেড-গ্রাউও্ড জগ্জালে পরিণত হয়েছে । এমন 
' কি ঝাটাগুলে। ও বাণতিগুলো পর্ষস্ত রাখা হয়েছে একেবারে সামনে - প্রবেশপথে। 
প্রত্যেক দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে রাজনৈতিক শ্লোগান লিখে বাখা হয়েছে, “ভারত 
ছাড়ো", “ত্রিটিশ সাআজ্যবাদ নিপাত যাক, 'এখনই বিদ্রোহ করে”, “গোরাদের 
হত্যা করো” ইত্যাদি -সেই পূর্বের ফ্লোগান। | 
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কতৃপক্ষ ভোরবেলায় এসব দেখে একেবারে দিশেহার] হয়ে চেষ্টা করল 
তাড়াতাড়ি জায়গাটা পরিষ্কার করতে | ফলে রেটিংর! হল উত্তেজিত | ঠিক এই 
সময়েই একজন নৌ সেনা আর কে সিং তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিল নৌ- 
কতৃপক্ষের কাছে, যেটা খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশ-রাজকে অগ্রাহথ করার মনোভাব। 
আমাদের মত যড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমের ওপরে তিনি আস্থাশীল নন | এইভাবে 
আর আই এন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন রেটিংদের 
বিদ্রোহে সাহায্য করতে । তিনি একটু ভাবপ্রবণ ছিলেন"; কিন্তু তার বিশিষ্টতা 
স্বীকার করতেই হবে । এই সব ঘটনায় “নী দিবস” উৎসব এবং তার উদ্দেশ্য পণ্ড 
হল। নিমন্ত্রিত জনগণকে কতৃপক্ষ মাইক্রোফোনে ঘোষ্ণা করতে থাকেন, 'আজ 
নৌ-দিবস উৎসব অনিবার্ধ কারণবশত স্থগিত রাখা হল। পরবর্তী কোনো সময্বে 
আবার উৎসবের দিন ঘোষণা করা হবে।* 

অবশ্য আসল কারণ জনগণ কিছু সময়ের মধ্যেই জানতে পেরেছিল । এদিকে 
যখন মিঃ সিংকে কম্যাণ্ডিং অফিসারের সামনে আনা হল, তখন মিঃ লিং মাথার টুপি 
খুলে ছুড়ে মারলেন মাটিতে । তারপর পা দিয়ে লাথি মারলেন । প্রকাশ করলেন 
রাজমুকুট এবং রাজার সৈনিকের প্রতি তর প্রকৃত স্বণা ও অবজ্ঞা ৷ ফলে, অন্তান্য 
রেটিংর! তা৷ দেখে গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল । কিন্ত ব্রিটিশ অফিপারর! হল উত্তেজিত । 
তারা মিঃ সিংকে তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিল | রেটিংদের কাছে মিঃ সিং 
একজন 'বীর নায়ক" নামে খ্যাত হলেন । তখন অনেকেই তাঁকে অগ্গকরণ করতে 
আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল । 

দিন দিন বেটিংদের সাহস আৰে।1 বেড়ে যেতে লাগল । ছোটখাটো আরো! 
অনেক ঘটন! ঘটতে থাঁকল | ওদিকে কতৃপক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো বেশি 
জোরদার করল । রেটিংদের মধ্যে যাদের ওপরে কতৃপক্ষের সন্দেহ ছিল, এবারে 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের ছাটাই করতে আরম্ভ করল । ফলে ক্রমে ক্রমে নৌ- 
সেনারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঠিক এই সময়ই জানাজানি হুল যে, নেতাজীর আই 
এন এ বাহিনীর সৈন্যদের বন্দি করে দিল্লীর লালকেল্লায় বিচারের জন্তে আন! 
হয়েছে। তার কারণ, তারা নেতাজীর নেতৃত্বে প্রিটিশের এবং তার সাম্রাজোঁর 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে । অতএব তাদের শান্তি দিতে হবে। বিচার তো প্রহসন 
মাত্র । এলব ঘটন! রেটিংদের প্রচণ্ড উত্তেজিত করল। তার কিছুটা প্রকাশ পেল 
১৯৪৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি যখন কমাগার-ইন-চিফ অচিনলেক সর্বপ্রথম 'তলোক়্ার' 
পরিদর্শন করতে আসবেন _ এই খবর প্রচার হুওয়ার পরের ঘটনায় | রেটিংর! ঠিক 
করল, নৌদিবম উপলক্ষে যেতাবে বিদ্রোহ সংগঠিত করা হয়েছিল, তার চেয়ে 
আরে! ভালোভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে । 

এদিকে কতৃপিক্ষও চুপ করে বসে নেই। কোনো প্রকার অন্তর্ধাতী কার্যকলাপ 
যাতে না ঘটতে পারে তার জন্যে সর্বপ্রকার পাকা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই 
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-সতর্কতার মধ্যেও বঙ্গাই দত্ত কয়েকজন লাখী নিয়ে যে-বেদির ওপরে গড়িয়ে 
কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ অভিবাদন গ্রহণ করবে, সেই বেদির গায়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে 
রাখল, “জয়হিন্দ', “ভারত ছাড়ো” - এই শ্লোগান ছু'টো৷। আর বেশি কিছু করা সম্ভব 
ছিল না। একে তো কড়া গার্ডের ব্যবস্থা ছিল, তার ওপরে অর্ডার ছিল বেদির 
কাছে কাউকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে মারার । তবে 
. একটা প্রবার্দ-বাক্য আছে-.'য্ত যেখানে কড় তত সেখানে চিলা |, 

এখানেও তাই ঘটল । যে-নিরাপত্তা বাহিনী ছিল কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ 
করার নিমিত্বে, সেই নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যেই ছিল আমাদের সক্রিয় কর্মী | এ 
' সরষের মধ্যেই ছিল ভূত। তাই এ কঠোরতার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব করা হল। 
রাতের পাহার! তীব্রতর থাকায় আমাদের কর্মীরা বেশিদূর অগ্রসর হতে না পেরে 
ছু'টো শ্লোগান ছাড়া ব্যারাকের দেয়ালে আরো কিছু শ্লোগান লিখে এবং কিছু 
রাজদ্রোহী প্রচারপত্র 2ঁটে দিয়েই সন্তষ্ট থাকতে বাধ্য হুল। ভোলবেলায় প্রহরীর! 
এসে আবিষ্কার করল সেইগুলো৷ । সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ব্যারাকগুলিকে পুঙধান্থপুঙ্খ- 
ভাবে সার্চ করার আদেশ দেওয়া! হল। 

অস্তর্থাতী কাধকলাপ পরিচালন! করতে গিয়ে বলাই দন্ধব রাতের পর রাত না 
'খ্বুমিয়ে কাটিয়েছেন ; ফলে তিনি ছিলেন ক্লান্ত, অবসন্ন। যে-সময়ে তার কাজ শেষ 
হয়েছিল তখন সবে ভোর হয়েছে। সূর্যের আলো ফুটে উঠেছে। তীর পক্ষে সব 
জিনিসগুলে! লুকিয়ে ফেল! বা হাত সম্পূর্ণ ধুয়ে ফেলে পাহারাদারদের সম্পূর্ণ ফাকি 
দেওয়। সম্ভব হল না। তিনি এতই শ্রাস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, অসাবধানতাবশত 
একাধিক স্বত্র পেছনে ফেলে এসেছেন । ফলে, সেই পেছনে-ফেলে-আসা সুত্র ধরে 
অতি সত্ব গুগুসন্ধানী রক্ষীবাহিনী তার সন্ধান পেয়ে গেল। তাঁর ঘর সার্চ করে 
সমাজতান্ত্রিক নেতা অশোক মেটার লিখিত “ভারতীয় বিস্তোহ : ১৮৭ এক কপি 
বই, কতকগুলে৷ দোষারোপ করা কাগজপত্র এবং তীর নিজের ডায়েরি পেয়ে গেল । 
তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। 

ঠিক এ একই সময়ে গ্রেপ্তার হল এস এম শ্টাম। গোপন সংস্থার যোগা- 
যোগকারী ছু'জন কর্মীই ধরা পড়ল। মনে হয়, উন্মাদনার আতিশয্যে তারা আত্ম- 
গ্রসাদের মাত্রা পূর্বান্েই একটু বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাঁরা যে গোপন সংস্থার 
. যোগাযোগকারী কর্মী তা সামগ্রিকভাবে হলেও ভুলে গিয়েছিলেন । নতুন করে 
আবার লোক খুঁজতে হচ্ছে । এঁ সময়ে আরো! অনেক সক্রিয় কর্মী ধরা পড়ে বন্দি 
শিবিরে গেলেন । গোপন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার জন্যে ভেতরের অন্ত আর 
একজনকে ঠিক করা হল, তিনি হুলেন বিজয়কুমার ভট্টাচার্য এইচ এম এস 
' উলফ শিপ-এর গার্নার, নম্বর ১৮৮৩১। নৌবাহিনীর ভেতরে তিনি সব্রিন্ন ভূমিকা 
'গ্রহণ করলেন । 

২ ফেব্রুয়ারির অন্তর্থাতী কার্যকলাপের নংবাদ বোঘাইয়ের সংবাদপত্রগুলিতে 
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ছাপা হয়েছিল। ফলে কম্যাগ্ডার-ইন-চিফ সেখানে এলেন ছদ্ণ্টা পরে । এই ঘটনায় 
রেটিংদের মধ্যে এবং অন্থান্ত জাহাজগুলিতে অন্তর্থাতী কার্যকলাপের উৎসাহ আরো 
বেড়ে গেল। গোপন কাধাদি পুরোদমে চলতে থাকল । কম্যাণ্ডার কিং হয়ে পড়লেন 
অধৈর্য | 

এদিকে ধৃত বলাই দত্তকে পায়ে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া! হল কম্যাঙ্ডিং অফিসারের 
অফিসে । “তলোয়ার'”এর সমস্ত অফিসারই সমবেত হয়েছিল সেখানে । অনেক 
কিছুই বলাই দত্তের কপালে আছে -এই ভাবখান! দেখিয়ে মিঃ কিং বলল, "তা 
হলে তুমিই সেই লোক !” ওরা সবাই ধরে নিয়েছিল, এই অবস্থা থেকে পরিজ্রাণ 
পাবার জন্যে শ্রীদত্ত মিথ্যার আশ্রয় নেবেন। কিন্তু তা না করে তিনি তার সংকল্পে 
অবিচলিত থেকে গেলেন | মি: কিং গঞ্জে উঠে বললেন, “তোমার কার্যকলাপের 
পরিণতি কী, তা জানো? বলাই দত্ত সদস্তে উত্তর দিলেন, 'শাস্ত থাকো, তোমার 
গোলাবর্ষণকারী দলের সম্মুখীন হতে আমি প্রস্তত।” 

স্বাধীন ভারতের একজন সৈনিকের পক্ষে শত্রুর সম্মুখে দাড়িয়ে যতটা নির্ভাঁক- 
ভাবে বল! সম্ভব ততটা নির্ভীকভাবেই তিনি এ কথাগুলে! বলেছিলেন । নিয়মকে 
নন্তাৎ করে শাস্তভাবে তিনি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের সামনেই বসে 
পড়লেন। পরিস্থিতিটা চলে গেল "নৌবাহিনীর নিয়মধারায় বাইরে | এটা ছিল 
একান্তই কল্পনাতীত দৃশ্ঠত প্রত্যেকেই হতবুদ্ধি এবং চূড়ান্ত অপমানিত হুল। 
অফিসাররা বুঝতে পারল না! এরপর কোন ভূমিকা তার! গ্রহণ করবে | আর 
আই এন-এর মধ্যে নিজ হাতে একটি শহিদ তৈরি করার মত সাহস মিঃ কিংয়ের 
ছিল না । তাই তিনি স্থির করলেন, ব্যাপারটা উচ্চতর নৌ-কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ 
করবেন। তাই তাকে আবার বন্দিশিবিরের সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দেশের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল তখন ঘোরালে! ৷ 

পরের দিন বলাই দণ্ডের গ্রেপ্তারের খবর বোখাইক়ের লংবাদপত্রগুলির প্রথম 
পাতায় প্রকাশ পেল | কম্যার্ডিং অফিসারের সম্মুখে তার বীরত্বের কাহিনীর 
অতিরঞ্রিত বর্ণনা “তলোয়ার'-এর আরো অনেক রেটিংকে অন্তর্থাতী কার্ধ করার 
অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর কয়েকজন সঙ্গী, যার] তখনো “তলোয়ার'-এ উপস্থিত 
ছিল, তার! গোপন আন্দোলনকে আরো! স্থবিধাজনকভাবে জোরদার করার স্থযোগ 
পেয়েছিল । সর্বত্রই ঙ্জোগান লিখিতভাবে দেখতে পাওয়! গেল । 

একদিন “তলোয়ার'এর কয়েকটি গাড়িকে অসাবধানতাবশত চারপাশে চকৃচকে 
ব্রিটিশ-বিরোধী ঙ্লোগান বহন করেই শহরের ভেতর দিয়ে চলতে দেখা গেল । এতে 
কতৃপক্ষ হয়ে উঠল খুবই উদ্বিগ্ন । এই গাড়িগুলো সাধারণত সকালের দিকে 
বেরিয়ে আসত শহরের বাইরের ভিপোগুলোতে এবং সেখানে থেকে দুধ ও রেশনের 
জিনিস নিয়ে যেত “তলোয়ার'-এ। ঙ্লোগান গুলো লেখা হগ্সেছিল রাতেই । এমন কি 
কম্যাথ্থার কিংসের গাঁড়িও নজরের ঝাইরে. যেতে পারে নি। সে-গাড়ির গায়েও স্থান 
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পেল ব্রিটিশ-বিরোধী ঙ্লোগান। 

দেশের পরিস্থিতি অনুসারে বুদ্ধিমান লোক হলে সে হয়তো চেষ্টা করত 
কৌশলের সাহায্যে নৌ-বিভাগে নিয়মশঙ্খলা৷ ফ্রিয়ে এনে, পরিস্থিতি সামলে 
নিতে | কিন্তু কিং ছিলেন পুরাতনপন্থা । যুদ্ধ-পূর্ব নৌ-বিভাগের কর্মী, লম্বা 
জমকালে! জবরদস্ত কিং ছিলেন বেশ দক্ষ অফিসার | সে-সময়কার অশিক্ষিত 
রেটিংদ্বার! পুষ্ট নৌ-বিভাগের আবহাওয়ায় তিনি ছিলেন একজন বেশ মানানসই 
অফিসার । তাদের মত লোকই ছিলেন আগেকার ব্রিটিশ-ভারতের যুদ্ধ-বিভাগের 
মেরুদগ্ু.। তারাই ছিপেন কিপলিং কথিত একগু য়ে রোদে-পোড়৷ তাষাটে বর্ণের 
অবিচল নিয়মশহ্খল৷ রক্ষাকারীদের প্রতীক - তারাই গর্ব বোধ করতেন ভারতের 
ব্যাপারে লর্বজ্ঞ বলে । তারা এ-দেশকে ভালবাসতেন নিজেদের কায়দায়, কিন্তু তারা 
জানতে চান নি দেশের লোকদের । নতুন রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসী 
ছিল কিংয়ের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত । আমাদের ভাষা জানার মত ধৈধ ছিল না 
তার, আমাদের চিন্তাধারার তাৎপর্য উপলব্বি-করা ছিল তার পক্ষে আরো! দুঃসাধ্য । 

১৯৪৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি, যখন কিং মহিল! ব্যারাকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, 
তখন কয়েকজন তাকে ( মিঃ কিংকে ) উপহাস করে বেড়ালের ডাক ডাকতে থাকে । 
কিং রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে বারাকের ভেতরে ঢুকে চাবুক মারতে থাকে এবং বলতে 
থাকে, “তোমর। মাদী কুকুরের বাচ্চা, অসভা জংলীর বাচ্চা ! 

রেটিং এতে চুপ করে থাকল না । সকলে মিলে হৈ-হৈ করে তাকে তাড়া 
করল । কিং সম্মান বাচাবার জন্তে কোনোরকমে পালিয়ে গেল। এর প্রতিবাদে 
চৌদ্দজন রেটিং সংঘবদ্ধভাবে ( যদিও তা৷ সামরিক আইনে বিদ্রোহ ) অভিযোগ 
পেশ করল এক্জিকিউটিভ অফিসার লেফটেন্তাণ্ট কম্যাগ্ডার শ-এর নিকট | তিনি 
আবার ত৷ পাঠিয়ে দিলেন কিংয়ের কাছে। 

মিঃ শ পরিস্থিতির গুরুত্ব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন । ব্যক্তিগত এক 
চিঠিতে তিনি চেয়েছিলেন মি: কিংকে সচেতন করতে । কিন্তু কিং তা গ্রাহথই 
করলেন ন]। শ্বনানীট। স্থগিত রেখে দিলেন প্রার্থনা-স্তনানীর নিয়মমাফিক দিন 
পর্যন্ত । ১৬ ফেব্রুয়ারি যখন অফিসের কাহুনমাফিক তাদের (সৈন্যদের) অভিযোগ 
শুনলেন, তখন তিনি (মিঃ শ) সৈন্যদের উলটে দৌষী সাব্যস্ত করে ছাড়লেন এই 
বলে যে, 'তোমরা মিথ্যে অভিযোগ দীয়ের করেছ ।” সৈন্যদের ( রেটিংদের ) 
বিবেচন। করার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার সময় দেওয়া হল। রেটিংরা তার উপদেশ 
গ্রহণ করল ভীতি-প্রদর্শন বলে। 

অন্তদ্দিকে লালকেন্পলায় আই এন এ-র যুদ্ধবন্দিদের বিচার আরম্ভ হয়েছে! 
কংগ্রেস এদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এবং স্থপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীদের ছারা তাদের 
পক্ষ সমর্থন করাচ্ছে। রেটিংরাও এই কাজে নেমে পড়ল কেন্ত্রীয় গোপন সংস্থার 
নির্দেশমত। কেননা, এই কাজের মধ্য দিয়ে সৈন্যদের মধ্যে সংহতি এবং বিপ্লব- 
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“চেতনাকে ফিবিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তাই রেটিংরা এ বন্দিদের খালাশ 
করে নিয়ে আসার জন্তে ব্যারাকে ব্যারাকে, জাহাজে জাহাজে ঘুরে ঘুরে চাদা 
তুলতে আরস্ত করেছে। এই ফাকে ফাকে বিদ্রোহাত্ুক কার্যকলাপও চালানো 
হচ্ছে। বলা বাহুল্য এ-সবই হচ্ছিল কেন্ত্রীয় গোপন সংস্থার মাধামে, তাদেরই 
নির্দেশে । কর্তৃপক্ষ কিন্তু যাহোক চোখ বুঁজে আছে, দেখেও যেন দেখছে না, 
বুঝেও যেন না বোঝার ভান। এই আবহাওয়ায় অনেক কাজের স্থযোগ এসে 
গেল। ১৭ ফেব্রুয়ারির রাতে এক গোপন সভা করার প্রস্তার্ধ নেওয়া হল। সেই 
সভায় সংগ্রামের খসডা তৈরি হবে। 

১৭ ফেব্রুয়ারির রাত। সকলে মিলিত হয়ে স্থির করল একট! কাজের ধারা । 
সবাই এসেছিল সেই “তলোয়ার” জাহাজে । ম্মরণীয় মেই ১৮ ফেব্রুয়ারি সমাগত । 
এই দিনেই বিদ্রোহ শুরু করার জন্তে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ১৯৪৪ সালে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন । বিদ্রোহ হয়েও ছিল। কিন্তু কোনে! এক স্ান্তের গাফিলতির ফলে 
ঠিক সময়ে যোগাযোগের অভাবে তা সফলতা লাভ করতে পারে নি। সেই দিনকে 
স্মরণে রেখে ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে আবার বিদ্রোহ 
সক করা হবে। ১৯৪৪ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সাল অনেক বেশি উপযুক্ত । 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিপ্রোহের অন্থকুলে। ১৯৪৫ সাষ্জল এই সুযোগ গ্রহণ করা 
যায় নি। তখন নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনীতে একটা ভাঙা-গভার অবস্থায় 
সেনানীদের মানসিক প্রস্তুতি গডে তোল! যায় নি। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে যখন পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্থান থেকে সেনানীর৷ নতুন নতুন অভিজ্ঞত! ও প্রেরণ! নিয়ে নিজ নিজ 
ব্যারাকে ফিরে এল, তখন আবার সেই সংঘবদ্ধ আদর্শ নিয়ে দাডাবার চেষ্টা! করতে 
থাকে । মাঝে মাঝে তার পরীক্ষাও হয়ে গেছে। তাতে তারা কিছুটা সফলহাও 
লাভ করেছে। তার কারণ, পূর্বের তুলনায় সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশরাজ এখন দুর্বল 
হয়ে পড়েছে । এই সময়ে যদি সঠিকভাবে আঘাত করা যায় তবে তাকে হঠানো 
অসম্ভব হবে না । তাই এই “১৮ ফেব্রুয়ারি” উদযাপনের সিদ্ধাস্ত নেওয়া হল। 

ঠিক হল, ১৯৪৪ সালে এই তারিখেই নিকষ্ট খাবার খাবে না বলে আন্দো- 
লনের যে-ডাক দেওয়া হয়েছিল, এখনো সেই নিকৃষ্ট খাবার দেওয়া! হচ্ছে। বরং 
পূর্বের তুলনায় এখন খাবার নিক্কষ্টতর ।' অতএব রেটিংরা এ খাবার গ্রহণ করবে 
না। অর্থাৎ আবার সেই খন! বন্ধ? অর্থাৎ 'না-খাবার, না-রাজ' আন্দোলন উরু, 
করা হবে। নতুনভাবে নৌ্ঠবাহিনীন্তত কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি তৈরি, কর! হল 
আন্দোলন পরিচালপনার জন্ত। স্থল ও বিমানবাহিনীতেও অঙ্রূপতাৰে বর্মপন্থ। গ্রহণ 
কর। হল কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে । ররাা 

দেশের "সামগ্রিক জনগণের মনে আস্থা অটুট রাখার জয় পোনা ফাল, 
এম এস খানুকে ( নৌবাহিনীর একজল প্রধান পিগৃন্য রি এ 
চিরে ররর বিখািক 
ত 
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করে হিন্দু-মুদলমানে সমন্বয় সাধন দ্বার! ছত্রিশ জনের স্দশ্ত নিয়ে এক- ধর্মঘট কমিটি 
গঠিত হল। সংক্ষেপে নামকরণ করা হল-এন সি এস সি (নেভাল সেন্টাল, 
স্ট্রাইক কমিটি )। কেন্ত্রীক্-গোপন সংস্থা ষথারীতি এই নবগঠিত কষিটির সাঞ্চে 
সংযোগ রক্ষা করে চলতে থাকল । পরে জানতে পেরেছিলাম, অন্য দুই স্থল ও. 
বিমানবাহিনীতেও অনুরূপভাবে ধর্মঘট কষিটি গঠন করা হয্রেছিল। 

পূর্বেই বলা হয়েছে, এইবারে যেহেতু আমি শারীরিক দিক দিয়ে দূর্বল হয়ে: 
পড়েছিলাম, সেই হেতু আমাকে গোপন লংস্থার সমগ্র কাজে যুক্ত না রেখে 
সীমাবধভাবে নৌবাহিনীতে তার সংগঠনের সঙ্গেই যুক্ত রাখ! হয়েছিল। তাই: 
অন্য ছুই ধর্মঘট কমিটির (স্থল ও বিমান ) নেতৃস্থানীয়দের নাম জানার সুযোগ, 
আমার হয় নি। নৌবাহিনীর কথাই তাই বলতে পারি। অবশেষে আমর! আবার: 
বিদ্রোহের দিকে এগোতে লাগলাম | 

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ । নিয়মমাফিক ভোর পাঁচটায় এইচ এম আই এস, 
(হিজ ম্যাজেপ্টিপ ই্ডিয়ান শিপ ) “তলোয়ার'-এর রেটিংদের জাগিয়ে তোল। হল। 
সকাল ৮ টায় তারা চলে গেল প্রাতরাশের জন্য মেসের কামরাগুলোতে । সংখ্যায়, 
তার! দেড় হাজারেরও বেশি । হঠাৎ একটা চাপ! গুঞ্চন উঠল । শীগ্রই চা্সিদিকে 
একটা সোরগোল পড়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকগুলো বেরিয়ে এল মেন” 
হলের বাইরে । খাবার খাবে না তারা -খাবার নিকুষ্ট, অপর্যাপ্ত । গ্লোগান উঠল - 
'পা-খাবার, না-কাজ ।* রাজনৈতিক ধাপে গঠবার পূর্ব ধাপ। 

সিদ্ধাত্তমত খানা বন্ধ, শুরু হয়ে গেল। কেউ খাবার গ্রহণ করছে না। কর্তৃপক্ষ 
হততম্ব। পূর্বের মত ঞুনিয়ার [অফিসাররা এসে রেটিংদের বোঝাতে লাগল । কিন্ত, 
ব্যর্থ হল তাদের প্রচেষ্টা। কর্তৃপক্ষের মনেও ১৪৪৪ সালের ঘটনা বার বার উকি 
দিচ্ছিল। মনের দিক দিয়ে ধান্কাও যে খাচ্ছিল না, তা৷ বল! যায় না। নিরাশ হয়ে 
তারা চলে গেল। পুরে! পাঁচঘণ্ট1! কেটে গেল। রেটিংর! দলবদ্ধ হয়ে এখানে- 
সেখানে জটলা করতে লাগল । রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা! স্তরু হল। এখন 
প্রতিটি মৃূকুর্তই মুল্যবান । “তলোয়ার'-এর রেটিংরা এবারে অবাধ্য উদ্ধত হয়ে উঠল। 

দুপুর প্রায় ১টার সময়ে ফ্ল্যাগ অফিদার রিমার আডমিরাল র্যাটট্রে ছুটে এলেন 
“তলোয়ার"-এ ৷ ইনি এখন বোস্বাইয়ের নৌবাহিনীর সবচেয়ে উচ্চপযস্থ কর্মচারী । 
১৯৪৪ সালের আন্দোলনকে চাতুরীর দ্বারা কৌশলে দমন করার পরেই তার এই 
পদোক্পতি ঘটেছিল । রেটিংদের কাছে তিনি এসে সোজা স্থৃজিই প্রস্তাব রাখলেন, কম্যা- 
গার কিংকে বদলি করে আনবেন ক্যাপ্টেন ইনিগো৷ জোনপকে $ এমনকি খাবারের 
প্রশ্নও সহানুভূতি সহকারে শুনতে চাইলেন। 

কিন্তু রেটিতরা ক্যাপ্টেন ইনিগো৷ জোনসন্এর নাম শুনেই আতকে উঠল । এই 
জোনস লাহেবই তো৷ ১৯৪৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি এম আর ব্যারাক্ম এবং ক্যাসেল 
ব্যারাকে নিব রেটিংদের গুলি*করে মেরেছিল। করাচীসহ মোট ৫,৫০* জন; 
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রেটিংকে বন্দি করে কোর্ট-মার্শালের আইনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে মুলতান। 
সামরিক জেনে পাঠিয়েছিগ্ন তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে। বহু রেটিং বা সৈন্ত। 
সেখানে প্রাণ হারিয়েছে । সর্বোপরি ছুই বীরাঙ্গনা নারীকে তাকাই তো৷ যড়যন্জর করে' 
নিষ্টুরভাবে গুলি করে হত্যা করেছে । তখনো এই ব্যাটট্রে সাছেব স্তোকবাকা দিয়ে 
বলেছিলেন, ক্যাপ্টেন ইনিগে!৷ জোনস অন্যায়ভাবে গুলি চালিয়েছিল; সুতরাং তাকে 
শাস্তিম্বরূপ বদলি করে কমাগ্ডার কিং-কে এখানে আনা হুল,। আজ আবার বলছেন, 
কমাগ্ডার কিংকে বদলি করে ক্যাপ্টেন ইনিগো জোলসকে এখানে আনবেন ॥ 
ৰলিহারি তীর চাতুরীর খেল! । 

রেটিংদের কাছে তার ধাগ্লা অতি সহজেই ধরা পড়ে গেল। রেটিংরা বুঝল 
ইনিগো! জোনস বা কমাগ্ডার কিং উভয়েই এক । ছুরির এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র। 
নামের কোনো ষুল্য নেই। তাই রেটিংরা চিৎকার করে স্তব্ধ করে দিল তার 
প্রস্তাব, আর সঙ্গে সঙ্গে ল্লোগান উঠল লমন্বরে, 'ভারত ছাড়ে! !* ক্নোগান অন্রণিত 
হতে থাকল বাতাসের তালে তালে । র্যাটট্রে বেগতিক বুঝে তার ফ্ল্যাগশিপ ফিরে 
গেলেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি সমস্ত দিন-রাত কেটে গেল, খাবারগুলো পড়ে থেকে নষ্ট 
হল। 'তলোয়ার'-এ একটি ইংরাজেরও পাত্তা পাওয়া গেল না। 

যে-ঝুঁকি নেওয়৷ হয়েছিল, তার ফলাফলের বিষয়ে আমাদের মনে কোনো 
সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সৈম্ভ-বিভাগের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন সম্প্রনারণের 
উদ্দেশ্তে আমরা সবাই ধুদ্ধ করছিলাম। সফলতা! আন্মব বা ব্যর্থতাই জানুক 
আমাদের চেষ্টা কিছুটা ফলবতী হতে বাধ্য। কিছু কিছু ভারতীয় অফিগার; 
কাজ করছিল। কারণ, পদমর্ধাদ। এবং সামান্ত একটু স্থযোগ-সবিধাই ছিল তাদের 
কাছে আকাঙ্ষার বস্ত। তাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু 
ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রকাশ্তে বিবাদ করতে গেলে যে অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে 
হয়! তাদের মধ্যে ছু'-একজন যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল, “জাতীয়তাবাদী নেতারা 
আর জাতীয়তাবাদী সংবাদ-সংস্থাই তো! স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রা্ করে চলেছে । 
এই ব্যাপারটা তারাই আমাদের চেয়ে ভাল জানে। আমরা কেন রাজনীতিতে 
জড়িয়ে পড়ব? এই ধরনের বক্তা-অফিসারদের মধ্যে কোনো একজন বাঙালী 
' অফিসার ব্রিটিশের পদলেহন করে ক্রমে ক্রমে ভাইস আযভমিরাল পদে উন্নীত হয়ে, 
বর্তমানে কর্মভার থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। 

আরব সাগরে তখন সুর্ধ অন্তত । “তলোয়ার'-এ ধর্মঘট কমিটির ভা বসেছে । 
আলোচন। করে প্রথমে দাবি তোল! হুল, “আমাদের উন্নত ধরনের [াকুরিত্ব 
ব্যবস্থা আর উন্নত ধরনের খান্ভ দিতে হবে। এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ॥তৈস্থি 
করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠের ফিরিস্তিসহ আরো! একগ্রন্থ দাবি তোল! হুল, “আই 
এন এ'র বন্দিমমেত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি চাই", “ইন্দোনেশিয়া থেকে 
লমন্ত ভারতীয় সৈন্ত লধিয়ে আলো?, “কিং-কে শান্তি দেওয়া হোক? ভারত. 
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ছাড়ো? ইত্যাঘি ৷ দেশবাসীকে এই গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাবার জন্যে সন্ধা ৭টায় 
প্রস্তুত হলাম আমর । 

এখবর রোগ্াই প্রেসের কাছে যখন পৌছে দেওয়! হল, বলতে গেলে তখন 
তারাও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। দৃঢ় জাতীয়তাবাদী মতের এঁতিহ্বহনকারী দৈনিক 
“ফি প্রেম জার্নাল” সংবাদপত্রের সম্পাদক এদ নটরাজন এই চাঞ্চল্যকর সংবাদের 
গুরুত্ব উপলদ্ধি করেছিলেন । সাহসে ভর করে তাঁর সংবাদপত্রের কলমের সব্যবহার 
করতে বেটিংদের আমস্ত্র জানালেন । সংবাদপত্রে সাধারণত সরকা র-প্রকাশিত সংবাদই 
প্রচারিত হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে বৈকি । ১৮ ফেব্রুয়ারি বাকি 
সমস্ত জাতীয়তাবার্দী সংস্থার মধ্যে কেউ-বা আমাদের করলেন অবিশ্বাস, কেউ-বা 
সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে সাহস করল না। “ফ্রি প্রেস জার্নাল 
আমাদের প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠল। পরকর্তাকালে বিদ্রোহের খবরের জন্য তন্ন- 
তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছিল এ লংবাদপত্রের তৎকালীন সমস্ত খবর । 

১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। অভি ভোরে ক্যাসেল ব্যারাকে খবর পৌঁছল “তলোয়ার*- 
এর 'ওপরে গুলি চালানো হয়েছে । ক'সেল ব্যারাকলহ সমস্ত ব্যারাকগুলে৷ "খান! 
বন্ধ;-এর আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল । কিন্ত তখনো!তা৷ ছিল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, 
দিও, সামরিক পরিভাম্বায় তা৷ *বিজ্রোহ' হিসাবে পরিগণিত। এবারে গুলি চালনার 
ঘটনাঘ্ব ফল হল মারাত্মক | 'তলোয়ার'-এর সৈন্যদের গুলি করে মেরে ফেলছে” _ এ- 
সংবাদে শবাই ক্ষিপ্ত হল। তখন সকলেই মারমুখো হয়ে ছুটে আসতে লাগল 
*তলোদ্নার'*এর দিকে | 'তিলোয়ার+ কিন্ধু তখনো শ্বাধীন। ব্রিটিশরা তো আগেই 
পালিয়ে প্রাণ বাচিয়েছে। হয়তো বা মনেও ভয় ঢুকেছিল, ১৯৪৪ সালের € তিশোধ 
ভারতীয়রা এবারে নেবে। 

১৯ ফেব্রুয়ারির সর্ব অন্তমিত | তলোয়ার এখন আর একা! নয় । বোশ্বাইয়ের 
তীরে এগারোটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় কুড়ি হাজার রেটিং মিলিত হয়েছে । পোতা- 
শ্রয়ের সব জাহাজ থেকে নামিয়ে ফেল! হয়েছে ইউনিয়ন জ্যাক । আটচল্লিশ ঘণ্টা 
রাদে পরের দিন সকালে ভারতীয় নৌ-সেনার নকল সংস্থা থেকেই ব্রিটিশরা তাদের 
গ্রভৃত্ব হারিয়ে ফেলল | ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল চূয়াল্লিশটি জাহাজে, চারটি মেজর 
বেস্‌এ, চারটি ফ্লোটিলাতে এবং কুড়িটি সমূদ্র-তীরবর্তা অন্যান্ প্রতিষ্ঠানে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে ১৯৪৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর । 'খাইবার' জাহাজ 
তখনো! নিখোজ | সেই 'থাইবার' জাহাজও এবারে এইদিনে বোস্বাইতে এনে গেছে । 
যুদ্ধের সময়ে জার্মান. টর্পেডোর আঘাতে জখম হয়ে জাহাজ ' ভানতে তাসতে 
গিয়েছিল ফ্রান্সের উপকৃলে ।. সেখানে জার্মান নাৎসিরা এ জাহাঞ্জহুদ্ধ সবাইকে বন্দি 
করে রাখে । যুদ্ধশেষে ছাড়! পেয়ে এবারে তার! ভারতে ফিরে এল |: .... 
__ বোস্াইয়ে 'তলোক্ার” জাহাজ হুল নাবিকদে লংগ্রামী কমিটির ঘটি । সেখান 
থেকে সাংকেতিক বেতার-বাঙায় নির্দেশ ছুটল-গ্রতিট জাহাজের প্রতিটি নাঘিকেন 


নৌবিদ্রোহেরইতিহান, উর 


কাছে, "যদি দেশকে ভালবাসো, যদি সাম্রাজবাদকে খ্বপা। করো! তবে ১৯৪৬ লাজার 
$৮ ফেব্রুয়ারি নৌবহরের হরতালে সামিল হও ।” “খাইবার জাহাজ তখন ছিল 
আরব সাগরের মাঝখানে, যাচ্ছিল করাচী। সংকেত পেয়ে ছুটে এগ বোস্বাইক্সে ১ 
নাবিকদের আনন্দ আর ধরে না। একে তো গেল-যুদ্ধে খাইবার" নিখোঁজ হয়েছিল, 
তার ওপরে যখন সে বন্দিদশ! থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরেছে. তখন কর্তৃপক্ষ তাকে 
বলেছিল করাচী যেতে। কারণ অতি পরিষ্কার । কর্তৃপক্ষ জানত 'খাইবার'-এর 
অতীত বীরত্বের কথা । তাই সে যাতে বর্তমান নৌ বিদ্রোহে যোগদান করতে না 
পারে তার জন্যই তাকে নির্দেশ দিয়েছিল করাচী যেতে । 

কিন্তু কর্তৃপক্ষের কী ছূর্ভাগ্য, তখনো পর্যস্ত তারা জানত না যে, করাচীও 
আন্দোলনে নেযে পড়েছে । তাই, থাইবার” যখন বেতারসংকেতে জানতে পারল যে 
বোখাইয়ের সমস্ত জাহাজ, ব্যারাক এবং অগ্ঠান্ প্রতিষ্ঠানগুলো একযোগে ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, ব্রিটিশ সৈন্ত তাদের ওপরে গুলি চালিয়ে অনেককে হত্যা 
করেছে, তখন জাহাজের ভারতীয় নাবিকেরা ইংরাজ অফিসার ও গোরা £সন্তদের 
বন্দি করে রেখে নিজের! জাহাজ চালিয়ে নিয়ে এল বোস্বাইয়ে । ধাইবার'ও যোগ 
দিল আন্দোলনে । 

এদিকে ক্যাসেল ব্যারাকে একদল ভারতীয় রেটিং উদ্দীত্তকঠে বলতে লাগল, 
“হে ক্যাসেল ব্যারাকের বন্ধুগণচ তোমরা তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলে! 
খুইয়েছে তোমাদের বিদেশী প্রভুদের হয়ে যুদ্ধ করে। এখন তোমাদের ভাইদের 
রুক্ত ঝরিয়ে ওরা তার পুরস্কার দিয়েছে । - 'তলোয়ার'-এর ওপরে গুলি করে ব্রিটিশ 
টমিরা বেয়নেটের খোচায় মেরে ফেলছে তোমাদের ভাইদের | আর মূর্থের মতন 
দাড়িয়ে থেকো৷ না চলে এসো দেশ মুক্ত করার কাজে, স্বাধীনতার কাজে ।, 

এই আহ্বানে রেটিংরা পাগলের মত দেশাত্ববোধে উদ্ধ্ধ হল এবং সংবাদ 
বাহকর! ছুটে বেরিয়ে গেগে তাদের অনুসরণ করল । বিদেশীদের যা-কিছু চোথে 
পড়ল তা দেখে তাদের মনে ক্রোধের সধার হল । শহরের বড় বড় সড়ক দিয়ে 
যেতে যেতে বিদেশীদের দেখতে পেয়েই তখনই তাদের তাড়া করল, তাদের দিকে 
পাথর ছুড়তে লাগল । বিশেষ করে বিদেশী মালিকদের দোকানগুলোর ওপরে পথির 
পড়তে লাগল। টেনে নামিয়ে ফেল! হল ইউ এস আই এদ লাইব্রেরির পতাকা 
চিৎকার করতে লাগল ক্সোগান দিয়ে “ইনক্লাব জিন্দাবাদ !” ব্রিটিশ মালিকানায় সমস্ত 
সানা বারে বড় বড় হরফে দমার্নাদ প্রকাশিত হল, *নৌ-সৈ্তরা খুনের নেশায় 
মেতেছে । 

এবারের আন্দোলনে বিটিশে বিরুদ্ধে অনেক ভারতীয় অফিসার রোটিংদের 
সঙ্গে যে।গদান করল । এমুদ্ধে শুধু:বোস্বাইয়ের নৌ-সেনার! নয়, করাচীর “ছিন্ুস্থান” 
জাহাজও যোগ -দিয়েছে। তার দঙ্গে যোগ দিয়েছে 'বাহাছুর”, হিমালয়”, “চম্পর”, 
এবং করভেট এভ্রিবাঙ্ছুর' | সর্ধোপর্ধি করানীতে আন্দোরনের' নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 


চে নৌ বিপ্রোহের ইতিহাস 


বিদ্যা সিং। আজ করাচীও উত্তাল-উদ্দাম। 

কল্নকাতাও অবশ্ট চুপ করে ছিল না । স্থল ও বিমানবাহিনীতে আলোড়নের 
স্থটি, ছল । কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার গুণ জাল চতুদিকে ছড়ানো ছিল বলেই 
সুশ্্খলাবে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল | সব জাহাজে, ব্যারাকে এবং অন্তান্ত 
প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের ব্যাপক বিদ্রোহ পরিলক্ষিত হুল। তা! ছাড়া স্থল ও 
বিমানবাহিনীও যে পা বাড়িয়েছিল এবং দেশের ব্যাপক জনগণও যে এই বিদ্রোহের 
"অংশীদার হয়েছিল, উস এ নর দাহ পিওর রানা বিরহ 
হুলে ভারত সরকার তথা ব্রিটিশ সরকার কেঁপে উঠবে কেন? 

ঘন ঘন কেন্দ্রীয় ধর্মঘট সমিতির মিটিং বসছে। তারা এবার সিদ্ধান্ত নিলেন 
"আর আই এন এ-র এখন থেকে নতুন নামকরণ করা হুল, ভারতীয় জাতীয় 
নৌবহর+ (100181 [800081 টৈঞ্ড্5 )। তীরা আরে সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন 
থেকে কেবলমাত্র জাতীয় নেতাদের কাছ থেকেই আর আই এন-এর রেটিংদের 
'নির্দেশ নিতে হবে| এই বিদ্রোহের সংবাদ এবং প্রস্তাবগুলিও “ফ্রি প্রেস জার্নাল'-এর 
স্ু্টচেতাজাতীয়তাবাদী সম্পাদক এস নটরাজন বিশেষ গুরুত্বনহকারে প্রকাশ করলেন। 
তিনি এবারে সত্য চাপা দিলেন না, যা -তিনি চাপা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন 
১৯৪৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির সামরিক অভ্াতানের পরে। এ সময়ে সর্দার বল্পভভাই 
প্যাটেস বোম্বাইয়ে ছিলেন । তিনিও সংবাদ পড়লেন এবং গুক্ুত্বও দিলেন । তিনি 
চেষ্ট। করতে থাকলেন, বামপন্থীদলগুলোকে বাদ দিয়ে কিছু একটা করা যায় কিনা । 
কিন্তু ঘটনার গতি নিয়ে গেল অন্ত দিকে । সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল ঘে সমস্ত 
নৌবহর ভারতীয় সৈন্তরা দখল করে নিয়েছে। স্থল ও বিমানবাহিনীও বিদ্রোহের 
পথে পা বাড়িয়েছে । এই সংবাদ “ফ্রি প্রেস জানালে" প্রকাশিত হওয়ায় অন্যান্য 
সংবাদ সংস্থাগুলি এবং অল ইত্ডিয়া রেডিও বাধ্য হল ঘটনাকে তাদের সংবাদের 
মধো অস্তভূক্ত করতে। 

আমাদের উদ্দেশ্ট ভালভাবেই প্রচার লাভ করল, তবুও জাতীয় নেতাদের 
মধ্যে কোনো একজনকেও দেখ। গেল ন1 রেটিংদের জন্ত অভিনন্দন পাঠাতে ব 
তাদের নির্দেশ দেবার জন্য কোনোরকম উদ্ভম প্রকাশ করতে | এন মূল কারণ 
ভারতে ব্রিটিশের প্রধান শক্তি যে-সামরিক বাহিনী সেই সামরিক বাহিনীতে 
. বিদ্রোহ দেখ! দেওয়ায় ব্রিটিশরাঞ্জ তার সাম্রাজ্যের শেষ আশা ছেড়ে দিরে ক্রুর 
পথে পণ্ডিত জওহরলালকে লোভ দেখালো ভারতের প্রধান মস্ত্িত্বের পদ গ্রহণ 
করবার। এর উদ্দেস্ত ছিল ছুটো। প্রথমত, এ প্রস্তাবিত ভারতের প্রধান মস্রিত্বের 
পদ গ্রহণ করলে আপসের মধ্য দিয়ে পপ্ডিতজীর সহায়তায় ব্রিটিশরাজ তার সেই 
উঁপনিবেশিক অর্থ নৈতিক সাস্্াঙ্জাকে স্থায়ীভাবে বজায় ক্বাখতে সক্ষম হবে এবং 
পর্মার আড়ালে থেকে তাদের সাত্রাজোর কাঠামোকে শোষণের মাপকাঠিতে ঠিক 
বেখে এগিয়ে ঘেতে পারবে । ৃ 


নৌ বিদ্রোহের ইতিহাস ৮৭ 


অন্যদিকে তার দ্বিতীয় উদ্দেস্টা হল, পণ্ডিতজীকে প্রধান মন্ত্রিত্ব দেওয়ার মানেই 
হুল ভারতে রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসকে বড় আসন দেওয়া । অর্থাৎ 
কংগ্রেসের হাতে ভারতের রাষ্ট্র কাঠামোর কর্তৃত্ব অর্পণ । ফলে মুগলিম লিগ ক্ষেপে 
যাবে | জিল্লা সাহেব জেন্াদ ঘোষণা ' করবে | হিন্দুশুসলমানে ঘন্ঘ চরম পর্যায়ে 
এসে উপস্থিত হবে । তখন ভাগ-বাটোয়ারার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ তার চির-দ্ার্থ 
অর্থনৈতিক-বুনিয়াদী-কাঠাযোকে স্থায়ী আয়ের একটা পথ করে নিতে সক্ষম হবে। 
আর ভারতে বিপ্লবীদের বিপ্লবাত্মুক কর্মপ্রচেষ্টা সাময়িকভাবে হলেও স্তব্ধ করে 
দেওয়া যাবে । পণ্ডিতজী তথ! কংগ্রেস সবকিছু জেনেন্তনেই সেই ফাদে পা দিলেন। 
খবর পড়ে কিন্তু ভারতের জনগণ ( কোনে! কোনে! নেতা বাদে ) আনন্দে দু'হাত 
তুলে ভারতীয় নৌ-সেনানীদের আশীর্বাদ করতে থাকে | বহুদিন ধরে জনগণের 
আশা ব্রিটিশ তাড়ানোর কাজ এবারে সফল হবে । 

এই সময়ে নৌবাহিনীর ধর্মঘট কমিটির পক্ষ থেকে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক 
নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হুল বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি “তলোয়ার'-এ আনতে । 
আর বীরত্বের ও দেশপ্রেমের পূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছিল «খাইবার | এই খ্খাইবার' 
জাহাজই আবার বীরত্বের পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়েছিল গত ১৯৭১ সালের ভারত ও 
পাকিস্তানের যুদ্ধে। ধর্মঘট কমিটি এবারে তদের দাবিগুলে ঠিক করে নিলেন 
নেতাদের দেখাবার জন্যে | দাবিুলো হুল : 

১ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি চাই | আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি 
সৈম্ের মুক্তি চাই। 

২ “তলোয়ার জাহাজের নায়ক কম্যাণ্ডার কিং-এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
ঢাই। 

৩ অস্থায়ী সামত্রিক কর্মচারীদের বিকল্প চাকুরির ব্যবস্থা চাই। 

9 ব্রিট্টিশ নাবিকদের সমান অনুপাতে ভারতীয় নাবিকদেরও ভাতা দিতে 
হুবে। 

৫ ক্যার্টিনে ইংরাজ ও ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে বৈষম্য চলবে না। 

৬ খাবারের মান উন্নত করতে হবে। 

৭ নৌবহর ছেড়ে যাওয়ার সময়ে পোশাক ফেরত নেওয়া চলবে না। 

৮ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফোঁজ ব্যবহার কর! 
চলবে না-ইত্যাদি। 

গোপন সংস্থা থেকে যা ঠিক করে দিয়েছিল তাই রাখা হল। স্থল ও বিমান- 
'্বাহিনীতেও অস্রপতাবে দাবি রাখা হয়েছিল । শ্তধুৎ 'নৌবাহিনীর' স্থলে স্থল 
ও “বিমানবাহিনী” ব্যবহার করার নির্দেশ ছিল। এই ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে মৌ, 
স্বল ও বিশ্লানবাহিনীর কর্তৃপঙ্গের সঙ্গে নিলি কাজি বার 
হুয়েছিল। - 


৮৮ ইন বিদ্রোহের ইতিহাস 


রেটিংদের উদ্দেশ ভালভাবেই প্রগীরলাভ করলেও জাতীয় নেতারা বা তাদের 
মধো কাউকেই দেখা গেল না৷ রেটিংদের জন্ত অভিনন্দন পাঠাতে বা তাদের নির্দেশ 
দেবার জন্য কোনোরকম উদ্ভম প্রকাশ করতে । তবে কি রেটিংরা ভূল করেছে? . 
জাতীয় নেতারা নীরব কেন? রেটিংদের কাছ থেকে জাতীয় নেতারা কী আশা 
করেছিলেন ? তীদের কাছে গিয়ে শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন ! এই চিন্তায় রেটিংরা! মনের 
দি থেকে সংশয় প্রকাশ করতে থাকে । নৌবিভাগও ছিলি তাদের কবজার মধ্যে । 
গলবাহিনী এবং বিমানবাহিনীও তাদের সঙ্গে রয়েছে। 

গতকাল বোশ্বাইয়ের ক্ল্যাগ অফিসার রিয়ার আযাডমিরাল ব্যাটট্রের ফ্ল্যাগশিপে 
ছয় ঘণ্টাব্যাপী আপস আলোচনা! চলে। গডফে সাহেবও উপস্থিত ছিলেন । 
কিনব ফল কিছুই হল না । আটটি দাবির একটিও তাঁরা মানলেন না। ওরা বললেন 
যে নৌবহরে হরতাল মানে বিদ্রোহ। 

এদিকে বোস্বাইয়ের বন্রে যত জাহাজ ছিল, মব জাহাজ থেকে উড়ছে 
কংগ্রেস-লিগ-কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকা রঙ্জুবদ্ধ একোর প্রতীক হয়ে | গেখানে 
ছিল, “বেরার”, “মোতি', 'নীলম', “যমুনা” “কুমাওন”, “আউধ? “মাভ্রাজ', “সিনধ', 
'মারাঠা” 'তীর” থিনোৌঁজ” “আসাম” নির্মদা', ক্লাইভ" এবং "লরেন্স হত্যাদি মোট 
4৪টি জাহাজ । উপকূলে ফোর্ট ব্যারাকে, এম আর ব্যারাক্সে এবং ক্যাদেল 
ব্যারাকেও উড়ছে স্বাধীনতার পতাকা | অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতেও স্বাধীনতার 
পতাকা উড়ছিল। কিন্তু তবুও দেখা গেল, কোনো নেতাই এলেন না রেটিংদের 
সঙ্গে কথা বলতে ৷ অথচ রেটিংরা মনে করত ভারতীয়দের সাধারণ শব্রু ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীর একতাবদ্ধ হয়ে ( যেমন রেটিংরা করেছেন সর্বধর্মের, 
সর্বজাতির, সর্বরকম রাজনৈতিক মতবাদের সমন্বয়ে একাবদ্ধ হয়ে ) দাভানে। একাস্ত 
প্রয়োজন । 

নৌ-বিভাগ দখল করা হয়েছে সবার প্রয়োজনে । নেতারা ঘে আসেন নি, তার 
মূল কারণ হুল, তারা তখনে! পর্যন্ত চেয়েছিলেন রেটিংরা নৌ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই 
একটা! যুদ্ধ-বিরতির চুক্তিপত্রে শ্বাক্ষর করুক, নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল মিটিয়ে 
নিক। বিশেষ করে তারা তখন ১৯৪৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার 
পার্পামেণ্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন, তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন । এই 
ঘোষণাঁয় কিছু নতুনত্বের সন্ধান ছিল বলেই তার! ( নেতার! ) গুর্দিকে ঝুকে 
পড়েন বধ! যায়, নৌ-বিপ্রোহের গুরুত্বকে কতকটা উপেক্ষা করেই তীর] চলছিলেন। 
এ ঘোষণার ছিল, "জীব চব ( লর্ড প্যাথিক লরেক্স ), বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি 
(শ্তার ল্ট্যাফোর্ড ক্রিপস”) এবং ফাষ্ট” লর্ড অব দ্দি আডমিরাঙ্গটি-কে (এ ভি 
মালেকাওার ) মিটে গঠিত মছজিসভার অদশ্রদের এক বিশেষ মিশনকে সংবিধান 
গঠনফাদী বগ্থ| নিয়োগ এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বমর্ধনপুঃ শাসন 
পরিষদ গঠনের জন্ত ভানতের নেতাম্নের সহিত আলোচনার্ঘে প্রেরণ করা হবে ॥ 


নৌ বিশস্রোহের ইতিহাস ৮৯ 


মস্ত্রিমভার এই সাশ্টগণ বড়লাটের সাথে একযোগে কাগজ করবেন।* এই ঘ্বোষণাই 
ক্যাবিনেট মিশন'-এর স্থতি করল। 

এই ঘোষণার সঙ্গেই ১৯৪২ সালের ২২ মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস দিল্লীতে 
এসে ১৩ এশ্রিল করাচী হয়ে লণ্ডন যাত্রার পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের যে-খলড়া 
ঘোষণার প্রস্তাবগুলো পেশ করেছিলেন, তার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিগার করে 
দেখতেই দেশের নেতার! ব্যস্ত ছিলেন । সেই খসড়া ঘোষণার প্রস্তাবগুলে৷ ছি 
এইরূপ : 

১ যুন্ধ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের নতুন সংবিধান রচনার জন্যে একটা 
নির্বাচিত লংস্থা গঠনের ব্যবস্থা কর হবে। 

২ সংবিধান রচনাকারী সংস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিস্বের ব্যবস্থা 
করা হুবে। 

৩ সর্তমাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকার উক্ত সংস্থা কর্তক প্রণীত সংবিধানটিকে স্বীকার 
ও অবিলম্বে কার্ধকরী করবে। 

৪ প্রাদেশিক বিধানমণ্ডসীর (1,০৩০: [700565) সদশ্খগণ কর্তৃক আনুপাতিক 
প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংবিধান রচনাকারী সংস্থা! নির্বাচিত হবে। 

৫ নতুন সংবিধান রচন। না হওয়া পধন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতিরক্ষার' 
জন্য দায়ী থাকবে। কিন্তু স্বদেশ, কমনওয়েলথ "ও জাতিসংঘের সম্পককাঁয় সমস্ত 
বাপারে ভারতের জনসাধারণের মুখ্য অংশগুলোর নেতৃবর্গের অবিলম্বে কার্যকরী 
অংশ গ্রহণ করাই ব্রিটিশ সরকারের কাম্য ও বাঞ্চনীয় । কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, 
পল্পবর্তা নতুন ঘোষণা! (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) নতুনত্ব নিয়ে কেন এইরূপ সর্তহীন- 
তাবে আগমন করল --নৌ বিদ্রোহ যখন তুঙ্গে আরোহণ করেছে এবং স্থল ও বিমান 
ৰাহিনী যখন বিদ্রোহের দ্বিতীয় ধাপে প' দিয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তবে কি 
ব্রিটিশ-সিংহ ভীত মন্ত্স্ত হয়েই “ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাচি' বলে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক 
ছেড়েছিল? তবে নেতার। ঘে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং বিদ্রেহীদের ভূল পথে 
পরিচালন! করেছিলেন, ভাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ী 

অনেকেই আশ! করেছিল ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের এই সংগ্রামে অরুণা 
আসফ আলি বিছ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন | কেননা, €৪২-এর আন্দোলনে 
তিনি তো ঝাসীর ঘালী লক্মীবাঈয়ের মত এঁতিহাপিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । তার 
গা বিদ্রোহীদের! তিনি শুধু উপদেশ দিলেন. 
'শাস্ত থাকে ঢাকং বা কফ লাগব মহাত্স। গান্ধীর . গ্রতিধ্বনি হয়ে । নৌ- 
বিভা লিনোরিকদের করার: মধ?) সৈল্তবাহিনী : স্থল ও বিমান)-ছিগ তাদেন- 
সক্ষে | এফনি লংকট উ.ইযোদের সন্ধিক্ষণে আসফ আলি নাবিকদের, নাকি 
যধো আইনের ছিত্রের ব্যাখ্যা রত: বধলেন । . 

য় যতি প্রথমত মাদিকফে চাকুরির জভিযোগধলি নারিকর! চি নি 
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সাজনৈতিক দাবির সঙ্গে | ন্বতরাং তিনি নাবিকদের অনুরোধ করলেন, এঁ ছু'টোকে 
পৃথক করে ফেলতে ও চাকুরির দবীবিগুলো নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ 
করতে। নাবিকর বলল যে এখন নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষ তো তারা । আমফ আলি 
বুঝতে পারলেন নাবিকরা তাদের দাবির খলড়া তৈরির সুবাদে তাঁর কাছে উপদেশ 
নিতে আসে নি। এসেছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাবার আশায় । 

তাই তাড়াতাড়ি তিনি নাবিকদের নির্দেশ ছিলেন বোস্বাইয়ের কংগ্রেসের 
সর্বোচ্চ কর্তা সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতে । আসফ আলি তার 
বক্তব্যের সমর্থনে পরে সংবাদপত্রে পরিষ্কার করে বলেছিলেন, «ওর! ( রেটিং! ) ঘ! 
চেয়েছিল সেট! হচ্ছে, জাতীয় রাজনৈতিক শক্কিগুলোর কা থেকে ওদের ন্যায্য 
সমর্থন লাভ করা৷ ।* তার হাতে আরো জরুরী ( এই বিদ্রোহের চেয়েও জরুরী 1) 
কাজ থাকায় তাকে এরপরে শীঘ্রই বোহ্বাই ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু তিনি 
বেচারী রেটিংদের জন্যে উমেদারী করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে একটা টেলিগ্রাম 
করলেন এই বলে যে, তখন বোম্বাইয়ে নেহরুজীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, 
একমান্জ তিনিই পারেন বোম্বাইকে বীচাতে, বোস্বাইকে রক্ষা করতে। পরবর্তী 
ঘটনাগুলে! থেকে বুঝতে পারা গেল নেতার! নাবিকদের প্রচেষ্টাকে কী দৃ্টিতে 
দেখেছিলেন । সেই তারবার্ড। তারই এক পরিচ্ছন্ন সংক্ষিগ্তসার ৷ 

২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে তিনটায় সামরিক পুলিশের গাড়ি এসে তুলে 
নিতে লাগল রেটিংদের, যে যেখানে ছিল সেখান থেকেই । সন্ধাবেলায় যে-ছৰি 
দেখা গেল তা ভয়াবহ । এদিকে ব্যারাকে এবং জাহাজগুলোতে খাস্ভের ভীষণ অভাব 
দেখা! দিয়েছে । নানারকম গণ্ডগোলের মধ্যে খাদ্য মজুত করার দিকে লক্ষ্য ছিল 
কম । বিল্রোহীরা চিন্তা করেছিলেন, দেশের নেতাদের ওপরেই যখন সব দায়িত্ব 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তখন খাগ্ভের ব্যাপারেও তারা উদাসীন থাকবেন না। কিন্তু 
'কেন্ত্রীয় গোপন সংস্থার নেতৃত্ব তখনো তো৷ বর্তমান ছিল । তীদেরও কি পরমূথ'- 
পেক্ষী হয়ে নিশ্টেষ্ট হয়ে বসে থাকা ঠিক হয়েছে? আর যাই হোক কংগ্রেস নেতৃত্ব 
তো বিপ্লবী নংগঠন নয়। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থায় তো 'বেশিরভাগই ছিলেন 
অকংগ্রেলী নেতৃবুন্দ ৷ কংগ্রেস নেতৃত্ব সব ঠিক করে দেবে _ এ-আশা করগেন বা 
কী করে? 

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় খান্তের ভীষণ টানাটানি দেখা দিল । মাঝে মাঝে প্যারেল 
বস্তি ( ওয়াটার ফ্রণ্ট বস্তি) থেকে গোপনে কিছু কিছু খাচ্চ পাঠিয়ে দেওয়া হত বটে, 
তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতীব নগণ্য । অথচ যুদ্ধ করতে হলে খেতেও তো 
হবে। না খেয়ে কতদিন যুদ্ধ করা যাকন? ওদিকে বোাইয়ের রাস্তায় রাহ্তায় রক্ত- 
'গঙ্গা বইছে। বোস্বাইয়ের জনগণ নৌবিজ্রোহের সমর্থনে সর্বজর দু'দিনের হরতাল 
পালন করার নির্দেশ পেয়েছে । ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি সেই হরতাল পালনের দিন ধার্য 
হয়েছে । এই হরতালের আহ্বান করেছে বোখাইয়ের শ্রমিক সংস্থাগুদি। জনগণ 
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'তাই রাস্তায় রাস্তায় নেমে পড়েছে । গোর! সৈগ্ত তাদের মেশিনগান ও বোম্বার্ড-কার 
সহ গুলি দিয়ে তার মোকাবিলা! করছে। 

আযাডমিরাল র্যাটট্রে জাতীয় নেতাদের মনোভাব বুঝতে পেরেছেন । বিদ্রোহীদের 
ডাকে যখন নেতারা এলেন না৷ তখন র্যাটট্রে বোম্াইয়ের সর্বব্র মার্শাল ল জারি 
করে গডফ্রের ( নৌ বাহিনীর সর্বোচ্চ অফিসার ) নির্দেশমত গুলি চাগাবার আদেশ 
দিলেন। এই আদেশ করাচীতেও বর্ভালে!। বোম্বাই ও করাচীতে বহু লোক গুলিতে 
'প্রাণ দিল। সবচেয়ে বেশি নৃশংস হত্যাঙ্গীলা চালিয়েছিল বোস্বাইয়ের প্যারেল বস্তিতে 
এবং ডকইয়ার্ডে, যেখানে জাহাজের নাবিকদের পরিবার-পরিজন বাদ করত। তারা 
বেশিরভাগই ছিল মহারাষ্ট্র এবং বোম্বাইয়ের অধিবাসী | বিশেষভাবে বগা যায় 
“াইবার' জাহাজের সৈনিকদের অস্ত্ীয়স্বজন এ বস্তিগুলোতেই ছিল বেশি | বোস্বা- 
ইয়ের রাস্তায় এবং এ সমস্ত বস্তিতে আনুমানিক প্রায় সাড়ে সাত হাজার লোক 
প্রাণ হারালো অগ্নিবর্ধা গোলার আঘাতে । এঁ বস্তিতেই মহিলা সমিতির প্রধান 
নেত্রী কমল! ভোগ্ডের দেহ গোরা সৈম্দের শত সহম্্র গুলিতে এবং বোমার আঘাতে 
ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পথের ধুলায় মিশে গিয়েখিল। 

এই ঘটনায় 'খাইবার' এবং 'নর্মদা” জাহাজদ্য় চুপ করে থাকল না, থাকার কথাও 
নয় । তাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র ছিল, এবারে তার! তা ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। 
খাইবার ঢুকেছিল খাঁড়ির ভেতরে সংকীর্ণ প্রণালীতে ক্যাসেল ব্যারাকের আক্রান্ত 
সহযোদ্ধাদের সাহায্য করতে। ব্রিটিশ নাবিকরা অতি দক্ষতা দেখাতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ 
'গীচটি শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ দিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টা করল প্রণালীর মুখটি । উপকূল 
'ঘিরে রেখেছে কিংস রয়েল রাইফেলস, ভারহাম লাইট ইনফেনদ্রি, শ্রপসায়ার লাইট 
ইন্‌ফেন্র, আর ইলেভেনথ শিখ রেজিমেন্টের ফৌজ, যার! সাজোয়া গাড়ি, হালকা! 
কামান আর মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিল। একমাত্র ওয়াটার ফ্রপ্ট বস্তির 
কিয়দংশ ছাড়া সেই লৌহ যবনিকায় কোনোই ছিদ্র ছিল না। তারই মধ্য দিয়ে 
কামান দাগিয়ে এগোতে থাকে “খাইবার 1, 

বোদ্বাইয়ের সমূদ্রতীরে যেখানে ইংরাজরা বাস করত, বিশেষভাবেই সেখানে 
-তীক্ষ নজর রেখে দূরপাল্লার কামান দাগতে থাকল। বিশেষ করে ক্যাসেল ব্যারাকের 
যে-দিকটায় ইংরাজর! থাকত সেখানটা দূরপাল্লার কামান দাগিয়ে একরকম উড়িয়ে 
“দেওয়া হল। 

এদিকে তীরে এবং শহরের মধ্যে জনত৷ বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পথে মৃতদেহ- 
গুলি দেখে ক্রমেই হিংশ্র হয়ে উঠল। তারা বোম্বাইয়ের হর্ণবি রোডের যত ইংরাজ 
'বাবসায়ীয় .দোকান ছিল, লবগুলে। আক্রমণ করে আগুন জালিয়ে দিয়ে বিধ্বস্ত 
করল । সেখানেও অনেক ইংরাঞ্গকে হত্যা করা হল। এক কথায় বোম্বাই তখন 
বিদ্রোহী জাহাজীদের সম্পূর্ণ দখলে এসেছে । যে-সমন্ত ইংরাজ ছিল, তারা সবাই 
“প্পালিযে প্রাপ বাচালেো ৷ 
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এই সময়ে বোম্বাইয়ের সর্বোচ্চ কংগ্রেস নেতা এক বিবুতিতে বলেছিলেন, 
দ্ুগণ, বোস্বাইয়ের নাগরিকবুন্দ, নৌবহরের বীর জাহাজী ভাইরা, আমাদের” 
অতি শ্রিয় বোম্বাই শহরে আজ এক নিদারুণ অবস্থার স্যরি হয়েছে। গত ১৮ 
তারিখ থেকে দেশপ্রেমিক জাহাজীবা এফ অভূতপূর্ব হরতাল আরম্ভ করেছেন । 
খাগ্চ-বন্ব-্যায়বিচারের জন্ত তাদের এই বীরত্বপূণ ও শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তাদের আশু দাবি-দাওয়ার প্রতি ভারতের ' 
জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ, সক্রিয় ও সর্তহীন সমর্থন জানাচ্ছে এবং এ-আশ্বীদ আমি 
প্রতিটি জাহাজী ভাইকে দিচ্ছি যে, তাদের দাবি পুরণ না-করে অত্যাচারী ব্রিটিশ 
সরকারের কোনে' উপায় নেই। 

কিন্তু কংগ্রেস গভীএ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, জাহাজীদ্দের মধ্যে কেউ 
কেউ এই সংগ্রামকে এমন একটা জঘন্য সহিংস রক্তারক্কির রূপ দিতে চেষ্টা করছে 
যে, তাতে জাহাজীদের দাবি আদায়ের পথই রুদ্ধ হতে বসেছে। যেমন আজ 
ভোয়বেলায় "খাইবার" নামক জাহাজের অতকিত অবিষুদ্যকারিতায় বহু নিরীহ 
ব্রিটিশ ঠৈনিক প্রাণ হারিয়েছে ক্যাসেল ন্যারাক এলাকায় । জাহাঞ্জী ভাইদের কাছে 
কংগেসের আবেদন, অহিংন প্রতিরোধের 'পথ তাগ করে সর্বনাশ ডাকবেন না। 
কংগ্রেম আরে! লক্ষ্য করছে, বোশ্বাই শহরে কন্যনিন্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দল গুলি 
জাহাজীদের ন্যাষা দাবিগুলির স্থযোগ গ্রহণ করে চরম বিশৃঙ্খল' স্থট্টি করছে। 

আজ তারা অতকিতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়োছল, মিছিল বার করে: 
হূর্নবি রোডের যত ইংরাজ দৌকান আছে সবগুলো আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেছে। 
আজ সন্ধ্যার মুখে ফ্লোরা ফাউণ্টেন এলাকায় পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করা 
বাষপন্থী স্থযৌগসন্ধানীরা পুলিশের ওপর ইট-পাথর নিয়ে হামলা চালায় ৷ ফলে 
পুলিশ গুলিবর্ষণ করে । 

“তারপর থেকে এখন পর্যন্ত পুরো বোস্থাই শহরে চরম অরাজকত৷ বিরাজ 
করছে। বিশেষ করে শ্রমিক এলাকাগুলি ও জাহাজী অধ্যুষিত ওয়াটার ফ্রপ্ট 
এল্সাকায় খুন-জখম অগ্নিসংযোগ ও রাহাজানি এক কলংকময় আকার পরিগ্রহ 
করেছে। বামপন্থীরা আবার কাপকেও সাধারণ ধম্ঘটের ভাক দিয়েছে । প্রত্যুত্তরে 
আজ সন্ধ্যা সাতটা! থেকে সরকার সারা বোম্বাইয়ে সামরিক আইন জারি করেছেন । 
আমার আবেদন কংগ্রেসের আবেদন, সাধারণ ধর্মঘট থেকে দূরে থাকুন। শান্তিপূর্ণ 
অবস্থা ফিরিয়ে আন্থুন। বামপন্থীদের সর্বনাশা ফাদে পা দেবেন না।ঃ ্‌ 

রাটদ্রে সাহেবের বাংঙ্দোতে ব্রিটিশ অফিদারর। অতঃপর মিলিত হয়েছেন। 
জনগণের উপরে যে-আক্রমণ কর! হয়েছে তার পর্যালোচন। করা হচ্ছে । জনগণের 
পক্ষ থেকে কী ধরনের প্রতিরোধ হচ্ছে তাও আলোচনান্ বিষয়বস্ত ছিল। ব্যাটে 
আদেশ দিলেন গুলি চালাবার, আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার প্রয়োজন নেই । এখন 
থেকে আগে সতর্ক করে তারপর গুলি চালাবার প্রয়োজন নেই । ধেখানেই একটু : 
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'হ্থাঙ্গাম৷ দেখ। দেবে সেখানেই গুলি চালাতে হবে । তিনি মনে করিয়ে দিলেন, ওয়াটার 
ফ্রন্ট বস্তির লোকখুলে! রাইফেল গ্রেনেড পিস্তল নিয়ে লড়ছে । তিনি মন্ত্রব্য করলেন, 
“আমি জানি পুরো বোম্বাই শহরে আগুন জ্বপছে। কিন্তু এ ওয়াটার ফ্রপ্ট বস্তিকে 
ঠাণ্ডা না-করলে “1ইবার'-এ খাবার সরবরাহ বন্ধ করা যাবে না । আশ্চর্য, আটশ, 
ব্রিটিশ সৈন্য মেশিনগান দিয়ে একটা বস্তিকে সামলাতে পারছে ন| ॥ 
এর উত্তরে আমমসট্রং বঞ্লেন, 'স্তার, একটা কথা বলি। সরাসরি আক্রমণ করে 
কোনো লাভ নেই । ওরা গলি-ঘু'জিতে লুকিয়ে থেকে লড়ে যাচ্ছে। ব্যারিকেড করে 
'আর্মার্ড কারের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে।” তারপর ডেনহামকে বললেন, 'এই দেখুন 
স্যার, একটা সাধারণ বোতলের মধ্যে এাসিভ আর লোহার কুচি দিয়ে কী মারাত্বক 
' বোম! তৈরি করেছে। 
ডেনহাম বলগ্েন, এটা তে মলোটভ ককেটল-এর ভারতীয় মংস্করণ।” র্যাটট্রে 
মলোটভ ককটেল জিনিসটা কি তা জানতে চাইলেন । ডেনহাম বললেন, "গেল 
মহাযুদ্ধে রাশিয়ার পার্টিজনরা জার্মান ফৌঙ্জের বিরুদ্ধে মলোটত ককটেল বোমা 
বাবহার করেছিল ।” র্যাটট্রের মনে সন্দেহ জাগল এই ভেবে যে, এই নৌ বিদ্রোহের 
পেছনে রুশদ্দের কোনো কারসাজি আছে কিনা । পরে বললেন, “বোতলটা দেশী, 
কিন্ত বোমা তৈরি করতে শেখাচ্ছে কে? আপনারা জানেন না, বাশিয়ানর! কি 
বিরাট চক্রান্ত করছে। চীনে কমু[নিস্টদের মুক্ত এলাক! শঙ্চিশালী হয়ে উঠেছে 
ইয়েনানে । মালয়ে, ভিয়েতনামে, বর্মায়, ইন্দোনেশিয়ায় -সব জায়গায় কথ্নিস্ট 
ষড়যন্ত্র। আপনারা কি বলতে চান ভারতকে ওর] ছেড়ে দেবে ? এশিয়া রাশিয়ানদের 
খগ্পরে চলে যাচ্ছে ।' 
এর পরেই তিনি বোথ্বাইয়ের পুপিশ কমিশনারকে ফোনে ডেকে জিজ্েস 
করলেন, 'কিম্যুনিস্ট পার্টির সবকটা অফিস দখল করা হয়েছে কি? ক'টাকে ত্যারেন্ট 
করেছেন ? কি বললেন ? বি টি রনদিতে? গা-ঢাকা দিয়েছে? খুঁজুন । বার করুন 
'প্রতোককে | ওরাই যে সবচেয়ে গ্যাগ্রেসিভ, এটা তো৷ বুঝতে পারুছেন। আর শ্রন্থুন, 
একজন রুশ, নাম থি খাই লভম্ষি, টাস সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সে-ব্যাটা 
আজ আমার সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের অনুমতি চের্ছে। সেই রেড বাস্টার্ডকে 
গ্রেপ্তার করুন। কি বললেন? ঠিকানা ? ঠিকানা! আমি জানব কি করে? ওর 
ঠিকানা আপনার জানবার কথা, আমার নয় 1, 
তার পরেই তিনি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য, তার নিজস্ব সচ্রিকে ডিকটেলন 
দিলেন । ডিকঠেসন হল - তিনি হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়েছেন যে, বোস্বাইয়ে যে- 
কুৎসিত রক্তপাত ও দাঙ্গা চলছে তার পেছনে রুশ কম্যুনিস্ট গুগ্চচরের হাত 'আছে। 
সরকার দেশবাসীকে জানাতে চান - ভারতের .স্বাধীনতার প্রশ্ন তাঁরা শীতল মস্তিফে 
বিবেচনা করতে সর্বদা প্রন্থত। কিছুতেই এদ্েশখশকে তাঁরা সর্ববিধ্বংসী ধর্মছেষী 
 -কম্ুনিস্টদের হাতে তুলে.দিতে রাজ নন। 
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এই আলোচনা এবং প্রেস-বিজপ্তির মাধ্যমে ।বুঝতে পারা ঘায় আমাদের 
দেশের ব্যাপারে ব্রিটিশের দৃষ্টিতর্গি কি রকম এবং কোন ধরনের ছিল। এই প্রসঙ্গে 
বল৷ প্রয়োজন যে, একজন ভারতীয় সামরিক অফিসার, ক্যাপটেন এম কে সেন এ 
আলোচনা-সভায় র্যাটট্রের বাংলোতে উপস্থিত ছিলেন । তিনি ছিলেন গুপ্ঠ সংস্থার 
একজন লদন্য | তার কাছেই এই নব আলোচনার বিষ্য়বস্ত সংগ্রহ কর] হয়েছে। 

গডক্রের চাতুর্ধ সম্বন্ধে রেটিংদের সন্দেহ ছিল ন1। তখন তার এমন অবস্থা 
ছিল না যে, রেটিংদের ওপরে আক্রমণ শুরু করতে পারেন। কাজেই চলছিল নিপুণ 
কৌশলের খেলা | তিনি চেষ্টা করতে থাকগ্গেন রেটিংদের একো ফাটল ধরিয়ে বিভেদ 
সৃষ্টি করতে। জাতীয় নেতাদের সহাুভূতির ওপরে তিনি ভরস! করেছিলেন । 
কেনন| ১৯ ফেব্রুয়ারি সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ে চৌপাটির ( লমুদ্রতীরে 
অবস্থিত ) এক সাধারণ সভায় রেটিংদের বিষয়ে এমন সব মস্তব্য করেছিলেন যে, 
রেটিংরা হল একদল উগ্রমন্তি্ যুবক, যার! অত্যন্ত অশোভনভাবে জগাখিচুড়ি * 
পাকাচ্ছে এমন সব ব্যাপারে, যাতে তাদের অর্থাৎ রেটিংদের নাক গলাবার কথা নয় 
( *০90০0 0: 00158 10000068205 006581176 ড/100 0017865 0065 1080 00 
58151106853 23", )। 

মুসলমান, হিন্দু অথবা শিখ নেতারা তখন কনফারেন্স টেবিলে মন্ত। তাদের 
“কাছে রেটিংর! ছিল শুন্তলোক থেকে আসা মূর্থ, যার] তাদের কাছে নেতৃত্ব আশা! 
করছে। রাজনীতিতে রেটিংরা এমনই অবোধ শিশ্তর মত ছিল যে, একটা সাধারণ' 
বাস্তব তথা তাদের খেয়ালে আনে নি। পরে অবশ্য সে-সত্য তাদের কাছে খুবই 
স্পষ্ট হল যে, যেসব পোক শুধু নিক্মমতান্ত্রিক অহিংসা, অসহযোগ ইত্যাদির ওপরে 
আস্থা স্থাপন করে বসে আছেন, তার। এসে দেবেন বেটিংদের তথা সমগ্র বিদ্রোহী * 
ৰা বিপ্রবীদের নেতৃত্ব,-এরূপ আশা পোষণ করাই ভূল। মহাত্মা গান্ধী তখন 
ছিলেন তাঁর মধ্য-ভারতের আশ্রমে । এই গোলমালের কথা জেনে তিনি একদিন 
তীর সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় কথাপ্রসঙ্গে বললেন, ব্রেটিংরা যদি চাকুরিতে অসস্তষ্টই 
ছিলেন, তবে তারা তে কাজে ইন্তকা দিতে পারতেন ( ***০০০৪1৭ 13856 
1681860-:) ! 

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে শ্রমিক-্দলীয় প্রধানমন্ত্রী এটলি 
ঘোষণা করলেন, “রয়েল নেভির জাহাজগুলো! পুর্ণগতিতে বোদ্বাইয়ের দিকে এগিস্বে 
চলেছে।” সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর জেনারেল হেড-কোয়ার্টার থেকে ঘোষণা করা হুল, 
“জল, স্থল, এবং বিমানবাহিনীর শক্তিশালী সৈম্তদল গোলযোগপূর্ণ কেন্রুস্থল বোস্বাই,. 
করাচী এবং পুন! অভিমুখে রওন। হয়েছে ।” 

ঠিক একটু পরেই অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে গডক্রের কঠস্বর শোনা গেল। 
তিনি বললেন, 'দরকারের সমস্ত নশস্ব শক্তি নিয়োগ কর! হবে এবিদ্রোহ দমনে - 
তাতে সমস্ত নৌবহর ধ্বংস করতে হলেও ঘিধ! করা হবে না।, কিন্তু এই সময়েই- 


নৌবিজ্রোহের ইতিহাস ৪৫ 


গুধপথে খবর পাওয়। গেল করাচী, বোখাই, পুলা, জলম্ধর প্রভৃতি জায়গায় স্থল এবং 
বিমানবাহিনীর সৈন্যদের ওপর আদেশ কর! হয়েছে বোশ্বাই এবং ধকরাচীতে নৌ- 
বিদ্রোহীদের দমন করার জন্ত রওনা হতে, তার! ত| না-করে উলটে ধর্মঘট করে: 
বদল । বিমানবাহিনীর কিছু কিছু বিমান পুনা থেকে লোক দেখানোর মত রওনা 
হয়েছিল বটে, কিন্ত অদ্ভুতভাবে লব ইঞ্জিনই খারাপ বলে তারা যোধপুরে নেমে 
পড়ল । ধর্মঘট কমিট্টর নেতারা আবার জাতীয় নেতাদের আহ্বান জানালেন 
নৌবহরের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে | বিশ্রোহী নেতারা বললেন, “আমর! জাতীয় 
নেতাদের কাছে আত্মলমর্পন করতে রাজি আছি, ব্রিটিশের কাছে নয় ।, 

এদিকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুল, কোনো কোনে! বামপন্থী রাজনৈতিক দল" 
সাধারণ ধর্মঘটের ভাক দিয়েছেন । কংগ্রেস তার বিরোধিত1 করে বিবৃতি প্রকাশ 
করল | তখনো রেটিংরা বেরিয়ে আসতে পারছিল “তলোয়ার” ও পোতাশ্রয়ের 
ভক-ইয়ার্ড থেকে | এবারে (নৌ-কর্তৃপক্ষ ক্যাসেল ব্যারাক ও ডক ইঠ্ার্ড বরাবর 
ব্রিটিশ সৈন্যদের মার্চ করিয়ে দিল । শহরের ব্যবসায় কেন্দ্রের কাছাকাছি এবং অভি, 
নিকটে অবস্থিত এই ডক ইয়ার্ড এবং ক্যাসেগ ব্যারাক | ক্যাসেল ব্যারাকের ঠিফ: 
সামনেই টাউন হল ও রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বিরাটকায় সৌধগুলো। সেদিন 
সকালে প্রায় পাঁচ হাজার রেটিং ক্যাসেল ব্যারাকে ছিল। যারা জাহাজ-ব্যারাকে. 
যায় নি তারা এ ক্যাসেল ব্যারাকেই কাটিয়েছিল রাতটা, ধর্মঘট কমিটির আহ্বানে 
অনশন ধর্মঘট তখনে! চালিয়ে যাচ্ছিল। সকাল প্রায় ন'টা নাগাদ ভারতীয় সৈন্য 
ক্যাসেল বারাকের রেটিংদের ওপরে গোলাবর্ধন করল । র্রেটিংরা ছুটে গেল সংগ্রাম- 
স্থলে। বছরের পর বছর ধরে তার! এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল । 

ভারতীয় সৈম্তরা (অবশ্য কোনো কোনে! রেজিমেপ্ট ) ব্রিটিশ অফিসারদের 
আজ্জাবাহী দাস মাত্র । ভারতীয় সৈম্ত দেখে রেটিংরা গুলি চালিয়ে মোকাবিলা! 
করতে চাইল না। তার! লাউডস্পিকারের সাহায্যে ভারতীয় সৈনিকদের “উদ্দেশে 
জানাল, 'ভাইসকল, আমরা! কেবল নিজেদের জন্যই এ-যুদ্ধ করছি না, .এ-যুদ্ধ করছি, 
দেশের স্বাধীনতার জন্য | এ-যুদ্ধ তোমাদদেরও । ভাইসকল, আমরা তোমাদের ভাই । 
আমাদের ওপরে গুলি ছোড়া বন্ধ করে৷ ।: 

বন্ধ হল গুলি ছোড়া । এটা ঠিকই যে, ভারতীয় সৈন্তদের বেশি বোঝাবার 
প্রয়ো্দন ছিল ন1। যথার্থ স্থানেই তাদের মনের আন্গগত্য ছিল । কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ । 
তার পরেই একটি সৈনিক গোপন মংকেত এবং ইশারায় জানিয়ে দিল, তারা ফাকা 
গুলি ছুড়েছিল। ক্যাসেল ব্যারাকের রেটিংরা উল্লামে ফেটে পড়ল | এর কিছু 
পরেই ভারতীয় সৈন্যদের মার্চ করিয়ে তাদের নিজ নিজে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাওয়া! হল। 

বেল! ১১টায় ব্রিটিশ সৈন্য পরবর্তী আক্রমণ শুরু কবল | রেটিংরাও দীড়িয়ে 
গেছে যুদ্ধ করার ভঙ্গিতে। এবারে ব্যামেল ব্যারাক তৈরি হয়ে গেছে দীর্ঘস্থায়ী 
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অবরোধের সন্মুখীন হতে.। অহিংসাবাদের ঘটেছিল মে-পরিণতি, অনশন ধর্মঘটও 
লাত কঃল সেই পরিণতি । র্েটিং্রা এখন দ্ীদ়্ালো৷ তাদের পরিচিত .ভ্ভুমিতে। 
তাদের বোধহয় মনে আর কোনে। দ্বিধা ছিল না--তাই বুদ্ধ করার প্রয়োজনে খাস 
গ্রহণ ফরা স্থির করল । “তলোয়ার -এ কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কৃমিটির নিকট খবর গেল 
ক্যাসেণ ব্যারাক আক্রান্ত হয়েছে। সভাগতি খান বেরিয়ে এলেন নিজে দেখবার 
জন্যে । তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আক্রমণের ক্ষাজ বেশ ভালস্াবেই শুরু 
হয়েছে, তখন তিনি স্থির করলেন, কমিটির আন্তানাটি 'তলোয়ার' থেকে সরিয়ে 
আরো স্থবিধাজনক স্থানে নিয়ে যেতে হবে। তাই. ঠিক হুল, ফ্ল্যাগশিপ 'নর্মদা” হবে 
. সেই আস্তানা । ভারতীয় নৌবিভাগের আধুনিকতম জ.প 'নর্মদা' | মাত্র ১৯৭১ 
সালে ব্রিটেনে তৈরি হয়েছিল । 

এটাই হণ রেটিংদের যুদ্ধ চালানোর মূল ঘাটি । পোতাশ্রয়ের সমস্ত জাহাজকেই 
নির্দেশ দেওয়। হুল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে | (1২8856 806810,8090 19:69. 
19 8০01018 52001%5 )। তাদের বলা হুল, সমগ্র বোহ্বাইঃশহরের চারধারে 
যুদ্ধসজ্জায় দাড়াতে হতে পারে প্রয়োজনবোঁধে | আম্াদের জাহাজ এবং আমাদের 
পোতাশ্রয়কে রক্ষা করতেও এত প্রয়োজন .হতে পারে ।* কিন্তু হূর্তাগ্য, শক্রুপক্ষ 
সেই ০তোর-সংকেতের নির্দেশটি ধরতে পেরেছিল । পববর্তাকালে কর্তৃস্থানীয় লোক 
এবং কোনো কোনো রাজনৈতিক নেত! এই খবরকেই 'রেটিংদের বিরুদ্ধে বাবহার 
করেছিলেন । তার। এই বলে রেটিংদের. নামে অপবা “দর্দিলেন যে, রেটিংরা! বোস্বাই 
শহরকে উড়িয়ে দেবার অভিসন্ধি করছিল । 

এদিকে শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রেটিংদের অনাহারে রেখে 
মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। তাদের খাবার দিচ্ছে না | এবারে জনসাধারণ ছুটে 
এল রেটিংদের বিপদ থেকে মুক্ত করতে। সর্বস্তরের লোক এসে জড় হুল সমুদ্র 
তীরে | খাবারের প্যাকেট কারে! হাতে, কারে। হাতে খাবার জল-তরা পাত্র। 
বরেস্টুরে্টের মালিকরা অনুরোধ জানালে! জনগণকে, যতখুশি খাবার তুলে নিয়ে 
অবরুদ্ধ রেটিংন্্র দিক্পে:আাসতেে। স্রাক্তার. ভিক্ষুকরা পর্যন্ত ক্ষুদে ক্ষুদে প্যাকেট নিয়ে 
পোতাশ্রয়ের সামনে এসে হাজির হল তাদের সামাদ খাছটুকু তুলে দিতে । 

- সে এক আশ্চর্জনক দৃশ্য ! সমস্ত :এলাকায় ভারতীয় সশস্ব নৈশ্ারা টহল 
দিচ্ছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা তৈরি হয়ে ছিল একটু তক্ষাতে । যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখা যেত 
এই দৃশ্য | ভারতীর .সৈন্ত আগে, পেছনে..প্লীকৃত ব্রিটিশ সৈন্য ! মৃত্যু-শেল 
ভারতীয়দের বুকে আগে পড়ুক -এই ছিল ওদের: প্যান, !. বোদ্বাইয়ের ₹ হাজার 
হাজার জনগণ খারারের প্যাকেট সাথে এনে সমুদ্রকূল অররোধ করে: ফেলল। কীধে , 
বন্দুক ঝুলিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা! এ সকল খাবারের প্যাকেট জল থেকে পাঠানো ছোট . 
ছোট নৌকায় তুলে দিতে সাহায্য করছিল ।. ব্রিটিশ সৈল্তর] তা অসহায়জাবে 
দাড়িয়ে থেকে দেখছিল। এই সময়ে একজন রিটিপ, অফিসারকে মন্তব্য করতে 
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শোন! গেল, «ও মাই গড, এ তো বিদ্বোহ !? 

কয়েক ঘণ্টার মধো “তলোয়ার'-এর প্রাসীরের ওপর দিয়ে টপকে এত খাবারের 
প্যাকেট এপ যে, দেড় হাজার রেটিংদের কয়েকদিন ধরে খাবার পক্ষে তা যথেষ্ট । 
কিস্তুওখানে আর অন্ান্ত জাহাজ ব্যারাক মিলিয়ে 'রেটিংদের় সংখ্য। ছিল প্রায় চঞ্জিশ 
হাজার | করাচীতেও ছিল প্রায় দশ হাজার | তাই খাগ্ধের অভাব ছিল মর্বত্র। 
যা-কিছু খাবার পাওয়া গেল তা৷ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্ত । তবে, এইভাবে 
। খাছ্য সরবরাহের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে. এই বিজ্রোহের পেছনে দেশের সাধার৭ 
লোকের কী অকুঠ সমর্থন বিদ্যমান ছিল। 

ওদিকে ডক ইয়ার্ড অথব! ক্যাসেল ব্যারাকে ব্রিটিশ টমিদের প্রবেশের সমস্ত 
চেষ্টাই প্রতিহত কর! হয়। যে-সকগ জায়গা থেকে আক্রমণের আশঙ্কা! ছিল, জাহাজ 
থেকে মে সকল স্থানে বিশেষ করে 'ওয়ালিকান কামানের গোল! ছোড়া হল । বেলা 
আড়াইট। পর্যস্ত বিক্ষিপ্তভাবে ছোট আগ্নেয়াম্্ থেকে গুপি-গোল। চলছিল ; মাঝে 
মাঝে গ্রেনেড বোমাও ছোড়া হচ্ছিল । এই সহ্য়েই গভক্রে সাহেব ধর্মঘট কমিটির 
কাছে এক তারবাতা পাঠালেন। তাতে বললেন, তিনি ব$মান পরিস্থিতি নিয়ে 
আলোচনা করতে ইচ্ছুক ৷ এই বার্তা পেয়ে গুলি ছোড়ার কাজ বন্ধ করার নির্দেশ 
দিলেন ধর্মঘট কমিটি। তার পরে মভাপতি এস এম খান বার্তা পাঠালেন গডফে 
সাহেবের কাছে এই বলে যে, 'আশা করা যায়, আপনার দিক থেকে কোনো 
আক্রমণ হবে না। আমি আপনার সঙ্গে দেখ। করছি ।” দেখা গেল গডফ্রে ক্যাসেল 
ব্যারাকে এলেন না । কি যে হল, ঘটনা কি ঘটল, তা আর বোঝ! গেল না। তবে 
মনে হগ্ন, রেটিংদের আক্রমণে ইংর।জর! দিশেহারা হয়ে এবং কোন কোন জাতীয় 
নেতার অনুগ্রহ লাভ করে রেটিংদের জোরালো আক্লমণকে কৌশলে প্রতিহত 
করার উদ্দেশেই এভাবে বিদ্রোহী নেতাদের কাছে তারবা$া পাঠিয়েছিলেন গডফ্রে | 
গডফরে সাহেবের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হল শেষ পর্যন্ত। 

২২ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় দ্র.0.0,&.][.খৈ, (ফ্রা।গ অফিসার কমাঙ্ং রয়াল 
ইঙ্ডিয়ান নেভি)-এর বাতা রাটট্রে সাহেব বেতারযোগে ঘোধণ! করলেন । অবশেষে 
ব্রিটিশের আকাঙ্ক্রিত অতিরিক্ত সৈন্দ্দল এসে গেগ, তারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত । 
তিনি বেতারবাঠায় চরমবাণী পড়ে শোনাতে লাগলেন, “আমি গতকান তোমাদের 
বলেছিলাম, শৃঙ্খল! রক্ষার কাজে প্রচুর সৈন্য পাওয়া যাবে। মহামান্য সর্বাধিনায়ক 
(6219 75০611605 096 0০-/৮-0) হুকুম দিয়েছেন, সাদার্ন কমাগ্ডের জি ও সি 
যেন বোথাইয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করেন । প্রচুর ক্ষমতা সরকারের অধিকারে 
আছে -একথ। বোঝাবার জন্য তিনি হুকুম দিগেছেন, বুয়াল এয়ার ফোর্সের একঝাক 
বিমানকে পোতাশ্রয়ের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে । আমার সতর্কতার খাণী অনুসারে 
যদি বিনাপর্তে “আত্মসমর্পণ করাই স্থির করে থাকো তা হলে উড়িয়ে দাও সাদা 


রে নিসলরজিবার দাড়াও. বোস্বাই শহরের দিকে মুখ করে 
৭ * 
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ডেকের উপরে, এবং পরবর্তী হুকুমের অন্য অপেক্ষা করো |! 

যে-সময়ে এই তারবাতার কথা ঘোষণ! করা হচ্ছিল, তখন জনসাধারণ বরাস্তায় 
বেরিয়ে এসে টমিদের সঙ্গে লড়াই করছিল। ভারতীয় সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে 
নিয়ে ব্যারাকে আটকে রাখা হুল । মেশিনগান এবং ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে টমিদের 
ব্যাটেলিয়ানগুলো! রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি্প। জনসাধারণের হাতে, 
কোনে! আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না । তারা রাস্তা খুঁড়ে যেমন-তেমনভাবে ব্যারিকেড তৈরি 
করে তার পেছনে থেকে পাথর ছুড়ছিল। শত শত লোকেকে গুলি করে ট্যাঙ্কগুলো 
আর বন্বার্ড-গাড়িগুলো রাস্তা পরিষ্কার করতে পেরেছিল | ২২ ফেব্রুয়ারি যা 
ঘটেছিল তা৷ ভারতের অন্যান্য সাধারণ গণ-অত্যার্থানগুলে৷ থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরনের | জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নিবিশেষে বোম্বাইয়ের খেটে-খাওয়া লোকেরা একসাথে 
রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল । যারা কাখানের গোলার মুখোমুখি হয়েছিল পাথর 
নিয়ে, তারা গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়তে লাগল । এই মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা 
কথনে। প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু এই বিষয়ে সবাই একমত যে, বোশ্বাইয়ে এর 
আগে একদিনে এত লোক প্রাণ হারায় নি। করাচীতেও এ একই চিত্র | ২১ 
ফেব্রুয়ারি ছিল রেটিংদের দিন, আর ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল বোশ্বাইয়ের শ্রমিকদের 
দিন। ২২ ফেব্রুয়ারি জনসাধারণের উদ্দেশে পরম্পর-বিরোধী আবেদন প্রকাশ হল 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে। 

বামপন্থী দলগুলি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল | সর্ববৃহৎ জাতীয় দলের 
পক্ষ থেকে সর্দার প্যাটেল বললেন, “কংগ্রেস যথাসম্ভব চেষ্টা করে চলেছে একটা 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসার জন্য | ঘটনার এই বেদনাদায়ক আবর্তনের জন্যে কে 
দ্ায়ী-কিসে এই বিধবংসকারী পরিণতি ঘটল তা৷ জানা নেই । প্রত্যেক দায়িত্বশীল 
লোকের প্রথম এবং সমূহ কঙথ্য হল লক্ষ্য রাখা, যেন শহর গোলযোগে নিমজ্জিত 
না হয় এবং তার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া অব্যাহত থাকে | জনসাধারণের পক্ষে 
সর্বোত্তম কাজ হবে, নিয়মিত তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যাওয়া |, 

কংগ্রেসের শক্ত মানুষ, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও ম্পষ্টবক্তা সর্দার প্যাটেল 
তীর ভাষণে কোথাও সন্দেহের অবকাশ রাখলেন না । জেল থেকে সম্প্রতি বেরিয়ে 
তিনি ও তান বন্ধু দেখলেন ত্রিটিশের লাথে লমঝোতা করার স্থযোগ আগের 
চেয়ে অনেক উজ্জ্বল | তাঁর মতে এসব বোকা ছেলেরা ছিল “চীনা মাটির 
দোকানের সেই কিংবদন্তীর বলদের মত । আমাদের দিক থেকে আমরা এক 
মুহুর্তের জন্যও বিশ্বাস করি নি যে, ব্রিটিশর্দের সতা সত্যি শ্েচ্ছায় ভারত ছেড়ে 
যাবার ইচ্ছা ছিল। 

ম.0.০২].টব.-এর ভারতীয় নৌবহর ধ্বংস করার বর্বরোচিত হুমকির 
পাশাপাশি সংবাদপত্রগ্ুলি জনসাধারণের নিকট এন পি এস পি (নেভাল 
সে্টাল স্ট্রাইক কমিটি)-র নিবেদনটি প্রকাশ করে যাচ্ছিল। তা হল, “নৌ-বিভাগের 
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কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করুন গুলি ছোড়া বন্ধ করতে, তাদের বাধ্য করুন ভয় দেখানে। 
বন্ধ করে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে ।, 

যে-অবস্থায় আডমিরাল র্যাটট্রে রেটিংদের এনে ফেলতে চেয়েছিগেন, সে 
অবস্থাই রেটিংদের হল । রেটিংদের সমকক্ষ হিসেবে মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে বসার 
আর প্রয়োজন হল না । ততক্ষণে জাতীয় নেতাদের চিন্তাধারার বিষয়ে ব্র্যাটট্রে 
বেশ একটা অন্রান্ত ধারণা গঠন করে নিয়েছেন। | 

আমরা পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগলাম, “তলোয়ার” এবং ক্যাসেল 
ব্যারাকে | সবাইকে বোঝাতে লাগলাম পরিস্থিতি ও সংকটের তাৎপর্য) এবং 
ঘটনাব্লীর চ্যালেঞ্ বিষয়ে । বাইরের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে এবং নৌ-বিদ্বোহীদের 
আত্মপ্রত্যয় দেখে নৌবাহিনীর ধর্মঘট কমিটি প্রস্তাব নিলেন, "আমাদের ভাইদের 
রক্ত ঝরছে রাস্তায় । আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারি না, পারি না দেশকে ডুবিয়ে 
দিতে । যাই-ই ঘটুক না কেন, সর্তহীনভাবে ব্রিটিশের কাছে আত্মনমর্পণ করা হুবে 
না। যা ঘটে ঘটুক।” এর পরে নাবিকরা নির্বাচিত 'আলোচন! সমিতি” (যা তৈরি 
হয়েছিল নৌ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ চালাবার জন্য ফিরে না-আসা পর্যস্ত অপেক্ষা 
করতে রাজি হল। 

রেটিংদের অবস্থা তখন শোচনীয় । সাধারণ অসন্তোষকে একত্র করে এক খাতে 
বইয়ে দিয়ে একটা বিদ্রোহ হ্ট্টি কর! হয়েছিল গোপন সংস্থার নির্দেশমত। চেষ্টা 
কর! হয়েছিল এ অসম্তোষকে বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে 
ব্যবহার করতে, কিন্তু তাদের পরাজয় হল। তাদের পরাজয় ঘটল, যেহেতু সৈন্ 
সংগঠন করেও আমর! বার্থ হয়েছিলাম তার কার্ষ-কারণসঙ্গত অনিবার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে । আমাদের নেতার! ছিলেন বিচ্ছিন্ন হয়ে । অথচ জনসাধারণ তাদ্দের ভাগ্য 
সমর্পণ করে দিয়েছিল নৌ-সেনাদের ওপরে । শত বছরেও যে-স্থযোগ আসে নি, সে- 
সুযোগ লাভ করেও আমর! তাকে সম্যবহার ,করতে অপারগ হুলাম। কেন্দ্রীয় 
গোপন সংস্থার আচরণ হয়েছিল শিশুদের মত- ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে শেষে 


বড়দের কাছে সাহায্য চাইতে যাবার মত। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার, 


অভাব ছিল যোগ্যতার, নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে পড়ে থাকার শক্তির, আর অভাব 
'ছিল বিচার-বুদ্ধির এবং অভিজ্ঞতার । 

বিদ্রোছকে একট! নির্দিষ্ট রূপ দিতে হলে নেতৃত্বের, যেসব গু থাকা দরকার 
আমাদের নেতাদের তার সব কিছুরই অভাব ছিল। এট! খুবই বাস্তব সত্য । নতুব! 
ক্যাবিনেট মিশনের আলোছায়ার মায়ায় দেশের জাতীয় নেতারা মশগুল হলেন। 
অনেকের মনে প্রশ্ন জাগল, স্বাধীনতা তো এসে গেল । এখন কি আর এইসব সশস্ত্র 
রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রয়োজন আছে? তার চেয়ে বরং দিল্লীর মসনদের ক্ষমতা লাভের 
অংশগ্রহণের প্রতি দৃষ্টি রাখা! এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমত৷ দখলের প্রচেষ্টা চালানো 
অনেক বেশি প্রয়োজন । নইলে এইসব বিষয় নিয়ে বাই চিন্তা্িত থাকবেন কেন? 


১০০ নৌবিদ্রোছের ইতিহাস 


ফলে, দশস্ব বিদ্রোহের পরিকল্পনা, বিশেষ করে নৌবাহিনীর রেটিংদের, স্থল ও 
বিমানবাহিনীর যোদ্ধাদের আন্দোলন হল পরোক্ষে উপেক্ষিত । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিই হল, সততা! ও নিষ্ঠার বিলুপ্তি, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি 
চরিতার্থতার নিমিত্ত “জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে” বলে ক্যামোফ্রাজ-যুক্ত আত্ম- 
প্রতারণার দ্বার! নিয়স্তরের কার্ধাবলী গ্রহণ, সে ঘতই নিয়স্তরের মানবতা-বিরোধী 
হোক না কেন; আর মহান দেশপ্রেম হল উপেক্ষিত। এই পরিবেশের মধ্যেই 
দেশপ্রেমে 'উদ্বদ্ধ হয়ে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেখ। দিয়েছিল ভারতের মহান 
নৌ বিদ্রোহ। অথচ এইভাবে ভারতবর্ষে তখন সম্পূর্ণভাবেই রাষ্ট্বিপ্নব ঘটানোর 
অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান ছিল । এক কথায় বলা যায়, বিপ্লবের সাবজেক্টিভ এবং 
অবজেকটিভ পরিবেশ ছুটোই বর্তমান ছিল। যেমন, যুদ্ধ শেষ হয়েছে। বাইরে 
যেসব জাহাজ ছিল সেই সমস্ত যুদ্ধজাহাজ তখন বোম্বাইয়ের উপকূলে । বোম্বাইতে 
তখন ৭৪টি যুদ্ধগাহাজ । করাচীতে ৫টি, স্রাটে ৬টি, কেরলে ৭টি, ভিজাগা- 
পট্টনমে ৫টি, ডায়মগুহারবারে ৫টি, সবাই তখন বিদ্রোহী । সব মিলিয়ে নৌ-সেনার 
সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার । 

খাছ্ঠাভাবের ফলে নাবিকরা খাওয়া-দাওয়া! ভাল পাচ্ছেন না। লোক উদ্বত্ত, 
তাই ছাটাইয়ের কথা শোনা যাচ্ছে । ফলে তারা বিক্ষুব্ধ । স্থলবাহিনী ও বিমান 
বাহিনী আমাদের সঙ্গে একই রাস্তায় পা বাড়িয়েছে । এমন কী যে নিয়মের দাস গুর্থা 
বাহিনী, তারাও এখন বিদ্রোহী । বাইরের পরিস্থিতিও চমৎকার । আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর কার্কলাপের ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে শঙ্খনা ভেঙ্গে পড়েছে । আজাদ 
হিন্দ বাহিনীর লোকেদের ধরে এনে বিচার করা হচ্ছে। এই নিয়ে সারা দেশ 
উত্তাল। বিরাট যুদ্ধ চালানোর ফলে ইংরেজরা অর্থ নৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত | 
সেই অবস্থায় সংগঠন শুরু করা হল, আর অপেক্ষা কর] হল উপযুক্ত সময় ও 
স্থযোগের । 

সব সম্প্রদায়ের লোক আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল । ভারতের স্বাধীনতা! আন্দোলনে 
যে-বিরাট একটা অহ্বিধা ছিল সাম্প্রদায়িকতা - হিন্দুমুদলমানে বেষারেষি _ সেটা 
আমরা দূর করতে পেরেছিলাম । এটা ছিল এমন একটা অসাম্প্রদায়িক সংগ্রামী 
জোট যা অভূতপূর্ব, যা এক বিশ্রী সাম্প্রদাগ্নিক দাক্া এবং খণ্ডিত ভারত-সমস্যার 
সমাধান করতে পারত । এই বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদের উধের্”। 

২২ ফেব্রুয়ারি, রাত একট! | এবারে প্রথম সারিতে এগিয়ে এলেন সর্দার বল্লভ- 
ভ৷ই প্যাটেল, আর ্বিতীয় সারিতে এনে দাড়ালেন জি অধিকারি এবং ইউস্থফ। 
পটবধন তখনো আত্মগোপন করে থাকায় উপস্থিত হতে পারেন নি। কিন্ত এ 
উপস্থিত নেতাদের ওপরে তার অকু$ সমর্থন ছিল । সর্দার প্যাটেল বললেন, 
“আপনাদের দাবি-দাওয়। মিটিয়ে নেবার ব্যবস্থা কংগ্রেস করবে । আপনাদের ওপরে « 
যাতে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ন! হয় কংগ্রেন অবশ্যই তা. 


নৌ বিক্োহের ইতিহান ১৯১ 


ঘেখবে। আপনারা, আমার অনুরোধ, শান্ত থাকুন; আমার ওপরে বিশ্বাস রাখুন ।* 
আত্মমমপপণ করুন ।, 

বোশ্বাইয়ের প্রান স্বরাষ্্মন্ত্রী কে এম মূনসি সর্দার প্যাটেলের শক্ত নীতির 
সমর্থনে এক বিবৃতিতে বলেন, 'আত্মদমর্পণের নির্দেশ দিয়ে সর্দার প্যাটেল বোগ্াইয়ের 
মত মহান শহর ও ভারতবর্ধকে এক ব্যাপক সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছেন । কংগ্রেসের 
নির্দেশ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার দিন আসে নি। তথাকথিত দাঙ্গার প্রকৃতি সন্ধে আজ 
সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রাম কেমন কুরে করতে হয়, তার 
নচিগ্িত ট্রেনিং দেওয়ার লক্ষণ দেখা যায় । কংগ্রেসের হাত থেকে গণ-আন্দোলনের 
তত্ব কেড়ে ণেওয়ার মতলব প্রকাশ পায়। কংগ্রেন কর্তৃপক্ষের আবেদন অগ্রন 
কর:র চেষ্টা আপনাআপনি জনভার মধ্য থেকে আসে নি এবং রেট্টংদের নালিশ দূর 
করার উদ্দেশ্টের চেষ্টা থেকেও স্থট্টি হয় নি। পুলিশ সমাজবিরোধীদের (1) সঙ্গে 
সহজে যুঝে উঠতে পারছে না। বেস্বাইয়ের পুলিশের কর্মনিপুণতা সন্বদ্ধে আমার যথেই 
্রঙ্ধ৷ থাকা সত্বেও আমি বুঝতে পারছি না, বোম্বাইয়ের পুলিশ আযাকট অনুযায়ী 
কেন আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা! কর! হয় নি! 

অন ইওিয়া মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট এম এ জিন্না ২২ ফেব্রুয়ারি ( ১৯৪৬ ) 
কলকাতায় একটি বিবুতি দেন, “খবরের কাগজে প্রকাশ যে, আর আই এন-ধর্মঘট 
বোশ্বাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে । কলকাতা ও করাচীর রেটিংরাও 
এই ধর্মঘটে যোগ দিয়ে অবস্থার গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে | বোম্বাই, করাচী ও 
কলকাতার সংবাদপত্রগুলি পাঠে বোঝা যায় যে নাবিকদের ্তায়সংগত নালিশ রয়েছে 
এবং দীর্ঘকাণের পু্তীভূত অসস্তোষ আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে । কোনে! মভ্য 
সরকারের পক্ষেই তাদের এই মনোভাবকে অগ্রাহ করা চলে না । আর আই এন 
রেটিংদের ন্যায়সঙ্গত নালিশ দূর করার কাজে আমি অকুচিন্তে সাহায্য করতে 
প্রস্তুত, দি নাবিকরা নিয়মতান্ত্রি, আইনসঙগ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ের মধ্যে 
নিজেদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখেন এবং আমাকে যর্দি সমস্ত তথ্য জানানে। 
হয় তা হলে আমি তাদের অন্বিধ! দূর করার জন্যে যথাপাধ্য চেষ্ট! করব 
বলে প্রতশ্রতি দিচ্ছি । আর আই এন-এর লোকদের কাছে আমি আবেদন 
জানাচ্ছি ধর্মঘট তুলে নেবার জন্য বিশেষ করে মুসলমানদের অনুরোধ করছি 
ধর্মঘট বন্ধ করতে | 

জিন্না আরে! জানান যে, ৮ মার্চ তারিখে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন এবং তখন 
ভাইসরয়ের লঙ্ষে নাবিকদের অভিযোগ নিয়ে তদবির করবেন | ( ফি প্রেন জানা, 
২৩ ফেব্রুয়।রি, ১৯৪৬ )। 


২২ ফেব্রুয়ারি 'ফরওয়ার্ড রকের সর্বভারতীয় সভাপতি আর এপ রুইকর 


১০২. নৌ বিজ্রোহের ইতিহাস 


£নাঁ-ধর্মঘটাদের সমর্থনে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন, “রেটিংদের প্রতি জাতি-পক্ষ- 
পাতহীন ব্যবহার, চ্যায়সঙ্গত নালিশের সন্তোষজনক মীমাংদ! দাবি করি এবং 
নাবিকদের দাবিদমূহ যে ন্তায্য ও মডারেট, তাও স্বীকার করি 

৪ মার্চ আর এন রুইকর বোগ্বাই যান, যেখানে তাঁকে কংগ্রেস কর্মীরা বিপুল" 
ভাবে সংবর্ধনা জানায় । উত্তরে রুইকর বিভিম্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসের শিক্ষার 
বর্ণনা করেন। নৌ-বিদ্রোহীদের তিনি সমর্থন করেন | অন্যান্ত ও উন্মুক্ত বিস্রোহ 
করার জন্য তিনি রেটিংদের উপর দোষ না দিয়ে তাদের বাধ্য করেই, প্ররোচনা 
দিয়েই বিঘ্রোহী করে তোলা হপ়েছিল বলে তিনি মনে করেন | শহরে নান! 
ধরনের উৎপাতের জন্ত দায়ী গুণ্ডাশ্রেণী লোকদের উপর সব দোষ চাপিয়ে দেবার 
বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে রুইকর বলেন যে, প্রত্যেক বিপ্লবেই নিয়স্তরের জনগণই প্রধানত, 
অংশ নিয়ে থাকে, আর উচ্চশ্রেণীর প্রবক্তারা আরামকেদারায় বসে বড় ব্ড় 
নৈতিক বুলি আউড়িয়ে থাকেন । যার] “হয় করব নয় মরব বলে সংগ্রামে ঝাপিয়ে 
পড়েন তাদের সমালোচনা করা! এই সব আরামকেদারার রাজনীতিকদের মুখে * 
সাজে না। প্যাথিক লরেন্দ-এর মিশন ভারতীয় জনগণের এই নবজাগরণের পথকে 
ক্লান্ত ও বিপথগামী করার জন্যই প্রেরিত হয়েছে বলে তার বিশ্বাস। 

ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট মুখপত্র “ডইলি ওয়াকার" সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আঃ আই এন 
ধর্মঘট সম্বন্ধে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখা যায়, “ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দৌলনের চাপ ও বিক্ষোভের তরক্ষগুলি নৌ-বিজ্রোহের 
মাধ্যমে তুঙ্গতম পরিস্থিতি হুষ্টি করেছে। 

“ভারতবর্ষ হ্বাধীনতা চায়, কিন্ত ব্রিটিশ সরকার সে-সম্বন্ধে এযাবত যা কিছু 
প্রস্তাব উপস্থত করেছে, তার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থচতুর ভেদনীতি তারা 
লক্ষ্য করেন। ভেদনীতির মধ্য দিবে সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার চিরাচরিত নীতিই 

দেখতে পান । 

“ক্রমবর্ধমান ছুতিক্ষের পরিস্থিতির পটভূমিকা এ-পময়ে মনে রাখা দরকার | এ- 
হেন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রী ভারতে যাচ্ছেন । এ-বিষয়ে কোনো অম্প্ 
ধারণ! থাক উচিত নয় যে, ব্রিটিশ সরকারের সম্প্রতি ঘোষিত নীঠির যদি পরি- 
বর্তন করা! হয়, তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভ'রতীয় জনমত কখনই 
এমন ধরনের সংবিধান রচয়িত! সংস্থাতে রাজি হতে পারে না, যা! ব্রিটিশ স্বার্থের 
প্রতিবন্ধকতা দিয়ে ভারাক্রান্ত থাকবে, বিশেষ করে যর্দি সেই সংস্থা সমন্ততাগ্ত্রিক 
রাজন্তবর্গ দ্বারা অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করে তোল! হয় | ভারতীয় জনসাধারণ 
'নর্বাচিত প্রতিনিধিদের ছাড়া আর কারে। হস্তক্ষেপ াজ স্বীকার করতে প্রস্তত 
নয়।, ( রয্পটার, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ )। 

বিদেশী সংবাদপত্রগুলির মন্তব্য থেকেও নৌ বিদ্রোহের রূপরেখা বিচার কর! 
যায় । ব্রিটেনের আটটি জাতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে সাতটি নৌ বিদ্রোহের সংবাদ 


নৌবিদ্রোহের ইতিহাস ১০৩ 


প্রাধান্ত দিয়ে পরিবেশন করেন। আর শ্র্ধিক দলের মৃখপত্র ডেইলি হেরাচ্ড! 
খবরটিকে ছিতীয় স্থান দেন তাদের বোগ্বাইয়ের সংবাদদ্দাতার সংবাদ পরিবেশনের 
মাধ্যমে । 

রক্ষণশীল দলের..কাগজ “ডেইলি একসপ্রেস+'-এ এক চমকপ্রদ হেডলাইন হল 
110৮ ০00৫ ০£1১9130” ( জনতা! হাতছাড়া ), পুলিশের গুলিবর্ষণ” “*-ইত্যার্দি। 

“ডেইলি মিরর'-এর হেডলাইন £ “বিদ্রোহীদের আসন্ন ট্রি (0০০20 0১:6৪ 
00 20100186513 )। 

“ডেইলি হেরান্ড'-এর হেডলাইন £ *ঠ00 069০6-1962 ০010 -- 9০ 
বঞভড ১০00০ 1, 

ধডেইলিহেরাল্ড'-এর সংবাদদাত! সাার্ন কম্যাণ্ডের কম্যাগ্ডার-ইন্চিফ জেনারল 
লকহার্ট-এর বোস্বাইয়ে উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, “নো বিদ্রোহ দমন করার 
জন্য নৌ-সেনাধ্যক্ষের পরিবর্তে একজন আমি-অফ্রিসারকে ডাকা বিশেষ ইঙ্গিত ও 
গুরুত্পূর্ণ |: 

তিনটি কাগজই সম্পাদকীয়তে নানা মন্তব্য কব্রেন। তাঁদের মধো “ডেইলি 
একসপ্রেস' ও “ডেইলি মেল" দৃঢ়তার সঙ্গে নৌ বিদ্রোহ দমন করার স্থপারিশ করেন । 
তৃতীয় কাগজটি, কম্যনিস্ট পার্টির “ডেইলি ওয়ার্কার' বলে, 'ক্রিটিশরাঙ্জের বিরুদ্ধে 
গণ-আন্দোলনের তরঙ্গের মীর্ষতম তুঙ্গে উপস্থিত ।* 

নৌ-সেনারা আত্মসমর্পণ করল জাতীয় নেতাদের কাছে। ১৯৪৬ সালের ২৯ 
ফেব্রুয়ারি রানক্তি ১১টায় বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পন করে তাদের ধর্মঘট লমিতির 
«মাধ্যমে দেশের জনগণের উদ্দেশে এক তারবাতীয় আবেদন রাখলেন, “আমাদের 
জনগণের কাছে আমাদের শেষ কথা, আমাদের জাতীয় জীবনে এই ধর্মঘট এক 
যুগান্তকারী খটনা। এই প্রথম জনগণের এবং সৈনিকগণের শোণিত একত্রে মিলিত 
হয়ে বয়ে চলেছে এক সাধারণ উদ্দেশ্টে । আমরা! দৈনিকর! এই ইতিহাস কখনে। 
ভুলব না । আমাদের ভাই ও ভগ্মিগণ, তোমরাও যে তুলবে না, তাও আমর! জানি | 
আমাদের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হোক ! জয়হিন্দ !” 

এ-সংগ্রাম ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম । এ-সংগ্রাম সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রানথ। 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়, অতীতের কোনো ঘটনাই ভিন্নতর নিয়মে অনুরূপভাবে 
নিষ্পন্ন হওয়। ৷ এটা স্বাভাবিক। অবস্থা এবং এঁতিহাসিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য 
ঘটনা প্রবাহিত হতে থাকে । দেশপ্রেমের প্রেরণ! সশস্তভাবে সংহত হয়েছিল একদিন 
হলদ্িঘাটের পার্বতাপ্রদেশে । দেশরক্ষার ও স্বদেশপ্রেমের সশস্ত্র অত্যুতখান এবং 
রণক্ষেত্রে তাদের পরিণামের চিত্র ইতিহাসের পাতায় আরো আছে। কিন্তু প্রকৃতিতে 
হলদ্দিঘাট হয়েও তা! হুবহু হুলদিঘাটের প্রতিচ্ছবি কিনা বলতে পারি না। 

দেখা গিয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠে ও অস্ত্রবলে বলিয়ান না হলেও বিদ্রোহী মুক্তি- 
যোদ্ধার! বিপুলসংখ্যক ও শক্তিশালী শত্রপক্ষকে পধুরদস্ত করেছে। আগেও বলেছি 


১০৪ নৌ বিস্বোহের ইতিহাস 


সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সংগ্রামের বড় সহায় নয়, বীরত্ব ও আত্মবিসর্জনের আকুতি অসাধ্য 
সাধনের ইতিহাস ত্ষ্টি করে। দেশপ্রেমের প্রেরণায় কথা বাদ দিয়ে যুদ্ধের তথ্য ও 
জয়-পরাজয়ের সত্যাসত্যের উপর এই বিচাব্র-বিঙ্লেষণ করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ে উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনের চিত্র তুলে ধরে আমরা দেখতে পাই, মুসোলিনির 
বিরাট বাহিনী মারাত্মক অন্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত হয়েও বিপক্ষের সংখ্যালঘিষ্ঠ কয়েকটি 
ব্রিগেডের আক্রমণে খুব সহজেই বিপর্যস্ত ও পরাভূত হয়েছিল। আকারে-প্রকারে 
বিশাল হলেও মুসোলিনির বাহিনী যেন কাঠের সেপাই বাহিনীর মত অপদার্থতার 
নিষকরুণ চেহার। নিয়ে রণাঙ্গনে ধরাশায়ী হয়েছিল। 

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। সেদ্দিন আকাশে 
মেঘের ঘনঘটা । বর্ষা স্তরু। মোগলবাহিনী সেনাপতি শায়েন্ত। খার অধীনে বর্ষ! 
শেষের অপেক্ষায় শিবিরে দিন যাপন করছে । বর্ষ শেষ হলেই তারা দেশপ্রেমিক 
বীর যোদ্ধা! শিবাজীর ছুর্গের উপরে ঝাপিয়ে পড়বে। কিন্তু শায়েস্তা খার সে-আাশা 
পূর্ণ হয় নি। বর্যার আকাশের বিদ্যুতের চকিত চমকের মত শিবাজীর সামান্ত 
সংখ্যক সেনার আকম্মিক আক্রমণে শায়েস্তা খ!] নিজেই শায়েস্তা হলেন। তার 
শিবির ছত্রতঙ্গ হল । আকারে-প্রকারে সামরিক চগ্ডনীতি হিংনাশ্রয়ী না হয়ে পারে 
না, কিস্ত মোগপবাহিনীর ভীরু স্ৃবৎ্পিণ্ডে পরাভবের ভয় প্রবল ছিল। শায়েস্তা 
খশার সশস্ত্র সেনানীর! নির্বল হয়ে ভয়ানক পরিণামে পরিণত হল। নৌ- 
বিদ্রোহীদেরও আত্মিক বল জেগেছিল, তাই তাদের আত্মিক জয় হয়েছে। 


২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ | ভারতীয় সৈম্যর1 এবারে শান্তি ফিরিয়ে আনার অনেক 
রকম চেষ্টা করতে লাগল ভোর পাঁচটা থেকে | বেতার সংকেত সমস্ত কেন্তে 
সংবাদ দেওয়া হল যুদ্ধ বন্ধ করতে। ধর্মঘট সমিতির ওপরে সকলের আস্থা ছিল। 
তারা যখন বলছেন তখন আর দ্বিধা না-করে সকলেই যুদ্ধ থামালো, ভাবল জাতীয় 
নেতারা দায়িত্ব নিয়েছেন। বিভ্রোহীবনা তো পূর্বেই তাঁদের আহ্বান করেছিল 
দখলীকুত সমস্ত নৌবহুরের দবারিত্ব নিতে | যে-কারণেই হোক গ্রথয়ে তারা আসেন 
নি। এখন এসে যখন দায়িত্ব নিয়েছেন তখন আর তাদের (বিদ্রোহীদের ) আনন্দ 
ধরে না। সবাই তখন আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে। মিষ্টি এনে বিতরণের ব্যবস্থা 
হচ্ছে। সকলে মিলে কোলাকুলি করছে। অনেককে দেখা গেল, ধর্মঘট সমিতির 
সভাপতি এম এস খানকে কীধে তুলে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করছে। চতুর্দিকে আনন্দের 
হিল্লোল বইছে । আজ যে আনন্দের বাধ ভেঙেছে! 

কিন্তু হায়, ভারতমাতাকে বোধহয় শেষ পর্বস্ত শৃঙ্খলমুক্ত করা গেল না। 
বিকেল নাড়ে চারটা নাগাদ দেখা গেল, ছোট ছোট কতগুলো গোরা সৈম্ক বোঝাই 
যুদ্ধজাহাজ আন্তে আন্তে বিদ্রোহী জাহাজগুলোকে ধিরে ফেলতে লাগল। এ 
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জাহাজগুলোতেও শাস্তির পতাকা উড্ডীন ছিল। ব্রিটিশের বণচাতুর্ধ ও মাংগঠগ্লিক' 
ক্ষমতাকে উপেক্ষা করা যায় না, বা অবজ্ঞা! করারও উপায় নেই। বিদ্রোহীদের 
এই আকম্দিক আঘাতের প্রত্যাথখাত হানতে তারা বদ্ধপরিকর । সাআজ্যবাদী 
ইংরেজ অত সহজে পরাজয় শ্বীকার করে পশ্চাদ্পসরণ করবে_ তা অসপ্ভবই শুধু 
নয়, অচিন্ত্যনীয়ও। স্বাধীনতাকামী মানুষকে পদদলিত করে প্রতৃত্বের অঙ্বীকারে 
ধ্বংসের রাজনীতিতে বণিকের ছল্মবেশে তারা দেশে দেশে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে । 
বিপ্লবীবাহিনীর বিজয়-আমেজের অবকাশে এক অসতর্ক'' মুহূর্তে তাই তারা 
আক্রমণের বৃহ রচনা করে বিদ্রোহী জাহাজগুলোর দিকে কামান ও মেশিন-। 
গানের অগ্রিগর্ভ মুখ খুলেছে | চ্যালেঞ্জের বন্ত্রনির্ধোষে ঝাকে বাকে গুলি ছুটে 
আসছে। প্রথমে ভূল করে সকলে মনে করল দূরে আমাদের সমসাথী যে সকল 
বিদ্রোহী জাহাজ ছিল তারাই এবারে শান্তির আনন্দে যোগ দেবার জন্তে তীরের 
দকে এগিয়ে আসছে । তীরের দিকে সকলেই ত'দের সাদর সস্তাষণ জানাচ্ছিল। 
হ্যা, তারা বিপ্লবীদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করেছে ঠিকই, তবে এ সাদর সম্ভাষণ- 
গ্রহণকারী জাহাজগুলো প্রীতি-সম্ভাধণ জানালো কামানের গোল! আর বড় বড় 
ম্যাসকেটিয় অজল গুলির ছ্বারা । 

সবাই তো হতবাক, একি ! নেতাদের কথার মূল্য কোথায় ? তবে কি, নেতারা 
বেকায়দায় পড়েছেন? আশ্চর্য, এই বিপদের সময়ে কোনো৷ নেতাই এলেন না। হয় 
তে বিদ্রোহীরা আবার বিষাদে মগ্র হল । কোনো নেতাই এলেন না ! 

মরিয়া হয়ে বিদ্রোহীরা আপ্রাণ চেষ্টা করল তাদের পূর্ব মোহকে কাটাতে । 
আবার তারা গেল কামান-বন্পুকের কাছে । আবার ধরল দৃরে-সরানো অস্ত্রগুলো - 
ভাঙা হাট জোড়। লাগাতে । কিন্তু ইতিমধ্যেই হঠাৎ আক্রমণে বিদ্রোহীদের দেড়শ" 
জন মারা গেল। মদন সিং থাইবার” জাহাঞ্জের বেতার-যস্ত্রের কাছে ছুটে গিয়ে 
সর্বজ বেতার-সংকেতে আবার যুদ্ধের কথ! ঘোষণা! করলেন । তিনি বললেন, "পেছন 
দিয়ে অতফ্িতে কাপুরুষ ব্রিটিশরা আমাদের আক্রমণ করেছে। ওদের ক্ষমা নেই । 
শান্তির পতাকা এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে । প্রতিটি গোর! সৈন্তকে খতম করার সংকল্প 
নাও। ডু অরডাই! 

তারপরে তিনি একদিকে দৃঢ়হন্তে “থাইবার'-এর দূরপাল্লার বড় কামানের চাবি- 
কাঠি হাতে নিয়ে চার্জ দিয়ে ঘন ঘন কামান দাগাতে থাকেন । আবার মাইক্রোফোনে 
'দেশের জনগশের উদ্দেশে উদাত্তকঠে আবেদন রাখেন, ৭0 এ ৮৪1০৬৪৫ 
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এরই মধ্যে বেতারে খবর পেয়ে 'কাথিয়াড়' জাহাজ ( করডেট কাথিয়াড় ), যে 
গভীর সমুদ্রে অবস্থান করছিল, তীরের দিকে এগিয়ে এল । বেতার-সংকেতে তার 
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কাছে ধর! পড়ল এই আক্রমণের সংবাদ । এক ঘণ্টার মধ্যে এ জাহাজের রেটিংরা? 
জাহাজের বর্তৃত্বতার গ্রহণ করল। বন্দরের কাছাকাছি তাহা পৌঁছলে বো্াইয়ের- 
ফ্ল্যাগ অফিসার হুকুম দিলেন প্রবেশপথে অবস্থিত লাইটহাউসের পনের মাইল 
দুরে জাহাজকে নোঙ্গর করতে। রেটিংর! ইংরাজ ক্যাপ্টেনকে হুকুম দিল বন্দরের 
দিকে এগিয়ে ঘেতে। ক্যাপ্টেনের অন্য কোনে উপায় ছিল না এগিয়ে ফাওয়া' 
ছাড়া । “কাথিয়াড়' বন্দরের দিকে এগিয়ে এলে নেচির ক্ুজার গ্লীসগে! ধেয়ে এল 
তার দিকে । ছোট্ট জাহাজ তার ক্ষুদে বারে! পাউণ্ডের কামান গ্্যাসগো-র দিকে 
উচিয়ে তুলে চলে গেল পার হয়ে। ক্ুজার গ্লাসগো আঘাত না করে সম্মান দেখালো 
ক্ষুদে জাহাজ কাথিয়াড়-এর সাহসকে | সে কাছে এসে বিদ্রোহী ভাইদের সাহায্যের' 
জন্য পেছন থেকে গোর৷ সৈম্দের ওপরে কামান দাগিয়ে আঘাত করতে থাকে। 

কিন্তু ছুর্তাগা, “কাথিয়াড়'-এর ব্রেটিংরা আক্রমণ বেশিক্ষণ টিকিয়ে রাখতে - 
পারল না। গোলা-বারুদ-রসদদের অভাব তো আছেই । তার ওপরে ছিল খাচ্যের 
অভাব । ওরা এমনিতেই ছু'-একদিন ধরে খাবার পাচ্ছিল না । তবুও যেটুকু মিলিত 
শক্তি ছিল তা দ্বারা বিদ্বোহীর1 আবার নতুন করে দেড় হাজার গোরা সৈন্বের' 
ভব্লীল! লাঙ্গ করে আরব সাগরের গভীর জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল। অবশেষে. 
নিয়তির খেলায় বিদ্রোহীর! ঘ্বণিত ব্রিটিশ শক্তির নিকটেই আত্মসমর্পণ করতে, 
বাধ্য হল। 
৬ পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীর আশার প্রদীপ নিভে গেল আরব সাগরের বিষাক্ত- 
হাওয়ায় | যে-বিদ্রোহের দীপশিখা জেলেছিল “তলোয়ার”, তার বীরত্বের ও দেশ- 
প্রেমের নেতৃত্ব দিয়েছিল “খাইবার? | এই ছুই জাহাজের রেটিংরা ইতিহাসে অমর 
হয়ে থাকবে। 

এব পরের ঘটনা আরো মর্মান্তিক । ব্রিটিশ তার জিঘাংদা চব্রিতার্থ করল কোর্ট 
মার্শাল আইনে । বহুশ্রুত 51110 5০৬1০ আবার ২৩ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যে থেকেই 
মৌন হয়ে গেল। এক লোহার পরদা শক্ত করে এটে দেওয়া হল আর আই এন- 
£ এব ওপরে । কেউ কখনো! জানতেও পারে নি কত হাজার বিদ্রোহীকে কারারুদ্ধ করা 
হুল, কত নাবিককে ডুবিয়ে মারা হল, আর কতঙ্গনকে গুলি করে হত্য। কর] হল। 
এমনকি রেটিংরাও জানতে পারে নি, একে অন্যের ভাগো কি ঘটেছিল । 

গোপন পথে খবর পেলাম, বিদ্রোহের প্রধান নেতান্য়কে নুশংসভাবে হৃত্যা করা 
হয়েছে । এম এস খানকে এক মন ওজনের ছু'টো পাথর ছু'পায়ে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় 
আরব সাগরের মধ্যখানে নিয়ে ডুবিয়ে মারা হয়েছে । আর মদন সিংকে গুলি 
করে হত্যা কর! হয়েছে। সকলেরই শাস্তি হয়েছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে । তা! 
ছাড়া সাড়ে চার হাজার ভারতীয় সৈম্তকে মুলভান সামরিক জেলে পাঠানো হল 
তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে। 

এই নকল মর্মান্তিক খবর জেনে পণ্ডিত জওহরগাল নেহরু পর্যস্ত আতকে 
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উঠে বলেছিলেন, “আমি জানতে পেরেছিল, কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ-এর বেতারবারতীক্ন 
ঘোষণা থাকা লত্বেও ধর্মঘটী নাবিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার 
হুকুম চালু হয়েছে। কেবল আক্ষরিক অর্থেই নয়, তাদের সাজা সত্যি সত্যি 
এমন ধন্রনের দেওয়! হচ্ছে, যাকে ভীতিজনক ব্যবস্থা বন! চলে ৷, 

আমাদের জাহাজ গুলোর অদৃঃ৪ এব চেয়ে ভাল ছিল না । “তলোয়ার'-এ আর 
পিগন্তাল স্কুল বলে কিছু রইল না, তার নামটা! মুছে গেল | নৌ-বিভাগের খাতা 
থেকে ক্যাসেল ব্যারাক-এর নামটাও বাদ দেওয়া হল। ভারতবর্ষ ছিখগ্ডিত হওয়ার 
পরে নৌ-বিভাগের বখরা হিসাবে পাকিস্তান পেল নর্মদা" । আমাদের অধিকাংশ 
বন্ধুদের মত আমার কাছেও হারিয়ে গেল “হিন্দস্থান' এবং অন্যান্য জাহাজের গতিপথ । 
এই জাহাজগুলো৷ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল নৌ-মত্যুখানে। 

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বোম্বাই বা বোগ্বাইয়ের বাইরে, সমুদ্রতীরে বা 
সমুদ্রে-সব জায়গা থেকেই রেটিংর1 সাড়া দিয়েছিল এন সি এস সি-র ডাকে। 
ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানকল্পে তাদের চাকচিক্যহীন সরল এবং স্বার্থহীন 
প্রচেষ্টা একটা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য জনগণকে বিচলিত করেছিল । সর্বজই রেটিংরা 
তুলে ধরেছিল কংগ্রেস-লিগ-কমুনিস্টের একত্রিত পতাক1 | ব্যারিকেডের পেছনে 
ছিল যেসব জনতা, তাদের মধ্যেও বিস্তৃত হল এই জাতীয় একতাবোধের আকাঙ্ষা। 
ভারতীয় উপমহাদেশে শেষবায়ের মত তারাও পতাকাগুলেো৷ একপঙ্গে বেঁধে নিয়ে 
চলছিল। রেটিংরা যর্দি আত্মসমর্পণ না-করত, তাহলে আরে! ভয়ঙ্কর রক্তপাত হত। 
বহু সম্পত্তির আরো ক্ষতি হত। 

কিন্ত ভারত বিভাগের প্রাক্কালে এবং স্বাধীনতার ছ" মাস বাদে যে-বিভীষিকা, 
যে-বিরূতি এনে গ্রাস করল ভারতকে, তার তুলনায় এই ক্ষতি ও মৃত্যু হত নেহাতই 
নগণ্য । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি আত্মসমর্পণ না করতাম, তাহলে জাতীয় 
আন্দোলন হয়তো৷ অন্য কোনো! পথে বয়ে যেত। ফলে খণ্ডিত ভারত কার্ধ-পরিকল্পন! 
এড়ানো যেত। ব্রিটিশ ভারত থেকে সরে যাবার প্রাক্কালে এই উপমহাদেশে যে- 
বিপর্যয় ঘটালো, তার জন্য যেসব নেতা! দায়ী ছিলেন এই বিরাট ঘটনাপ্রবাহের মধা 
থেকে হয়তো তাঁদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের নেতার আবির্ভাব হত। 

আজ আরো শুনতে পাচ্ছি, বর্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নধিতে নাকি মাত্র 
চারশ" বিদ্রোহীর নাম আছে। প্রশ্ন করতে পারি কি--পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীর 
মধ্যে মাত্র চারশ' জনের নাষ থাকে কি করে ? স্বাধীন ভারত সরকারের বল। 
উচিত ছিল, ব্রিটিশ সরকার তার্দের নথিতে যে-নামগুলো রেখেছিল এবং 
সরকারের মনোনীত যেসব নাম রাখা হয়েছে, তাই আছে | একথ! বললে 
কতকটা মেনে নেওয়া যায় । কিন্তু তার পরেও স্বাধীন সরকারের কিছু দায়িত্ব 
থেকে যায় ৷ তাদের উচিত ছিল তৎকালীন অন্তান্ত রেকর্ড ঘেটে ও বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকার সাহায্যে বিদ্রোহীদের নাম খু'জে বের করে দেশের লোককে গ্ররুত 


১৪৮: নৌ বিদ্রোহের ইতিছাল 
সত্য জানানো। 


২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ | ভারতের কমু[নিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদন্ত 
ডঃ জি অধিকারী নিয়লিখিত বিবৃতি দিলেন £ 

“বোস্বাইয়ের শ্রমিক ও নাগরিকের আর আই এন-এর নাবিকদের প্রতি এবং 
তাদের দেশাত্মবোধক দাবিসমূহের প্রতি সহানুভূতি ও আহ্গত্য প্রকাশ করেছেন । 

উদ্ধত সাস্ত্রাজ্যবাদ আর আই এন ধর্মঘটাদের বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করতে 
খিধ! করে নি এবং তাঙ্দের নৌবাহিনীসহ ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে । 
গতকাল ধর্মঘটীদের সমর্থক হাজার হাজার নাবিকের ওপর নিবিচারে গুলিবর্ষণ 
করতে দ্বিধা করে নি সেই সাম্রাজ্যবাদ । 

ব্রিটিশ সৈম্তবাহিনী আশর্ড-কারে রাস্তায় টহল দেয় এবং জনতার ওপর 
নিবিচারে গুলিবর্ষণ করে । জনতা যেখানে 'ঘনসঙ্গিবদ্ধ হয়, কোনোপ্রকার হুশিয়ারী 
না-দিয়েই গোরা সৈন্যরা সেখানে গুলিবর্ষণ করে । প্যারেলের শ্রমিক-অঞ্চলে মেয়ে ও 
পুরুষের ওপরে এভাবেই গুলি করা হয়। প্যারেলের মহিলা সংঘের কমরেড কমল! 
ডোগ্ডে নিহতদের মধ্যে একজন। 

ব্রেনগান, ট্যাঙ্ক ও বন্বারের সাহায্যে ভারতীয়দের ভয় দেখানোর দিন চলে 
গেছে। আমাদের এই শহরে যদ্দি শক্তিমদমত্ত সাশ্রাজ্যবাদ মনে করে, সপ্তাহব্যাপী 
'জালিয়ানওয়ালাবাগ” হি করে নাগরিকদের দমন করা যাবে, তবে তারা তুল 
করছেন। এই রক্রন্গান আমাদের মধ্যে এক্যের দিমেন্টকে আরো শক্ত করবে এবং 
এই সম্্রামের রাজকে দূর কণার প্রতিজ্ঞাকে আরো দৃঢ়তর করবে ।” 


বলা বাহুল্য যে, ভারতীয় রাজকীয় বিমাঁনবাহিনীতেই প্রথমে ধর্মঘট সুরু 
হয়। আমি জানি তার পূর্বে ব্রিটিশের খাস রয়েল এয়ার ফোর্সেও ধর্মঘট হয়েছিল। 
একথাও ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করে যে, ভারতীয় নৌবহরে ধর্মঘটের প্রেরণা আর 
এ এফ এবং আই এ এফ থেকে পেয়েছিল । এ-ম্বীক্কৃতি তাৎপর্য ও আন্তর্জাতিক 
গুরুত্ব কত সুদূরপ্রসারী হতে পারত যদি এই ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত আপসহীন বিপ্লবের 
পথেই অগ্রসর হত। ভারতীয় বিপ্লব আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আবদ্ধ ধারাকে হয়ত 
মুক্ত করে দিতে পারত এবং ব্রিটিশ বাহিনীর কাছ থেকেও কোনে! দূরহ প্রতি- 
বন্ধকতার সম্্ধীন হতে হত না । ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সৈনিকরা তো নৌ- 
বিজ্রোহীদের প্রতি সহানুডূতিশীলই হয়ে পড়েছিল । এমন কি গুর্ধ-বাহিনীতে স্থানে 
স্থানে ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল। তা ছাড়া বোম্বাই, কলকাতা, করাচী, পুন, জলম্বর, 
জব্বলপুত্র প্রভৃতি শহরগুলোতে বিদ্রোহীদের সমর্থনে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নেমে 


নৌবিদ্রোহের ইতিহাস ্‌ ১৪৯, 


পড়েছিল এবং হতাহত হয়েছিল হাজার হাজার লোক । 

এই পরিপূর্ণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মূখে উপস্থিত হয়েই ব্রিটিশ 4সরকারকে ভারত-. 
ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী এটলি সাহেব তে। পার্পামেণ্টে ঘোষণাই করে 
দেন যে, “ভারতকে পরাধীন রাখতে হলে ব্রিটিশবাহিনীকে নূতন করে ভারতকে 
দখল করতে হবে এবং লক্ষ লক্ষ ব্রিটিশ নওজোয়ানদের দরকার হবে । আজকের. 
ব্রিটিশ নওজোয়ান আর সে-ধরনের অভিযানে যোগ দেবে না, 

২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের “নিউ ইয়র্ক টাইমস” ২৪৮০1 47) (8৪ 7598. 
শিরোনামায় এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। তাতে লেখা হয়, “মিঃ এটলির 
স্বাধীনতা ও ন্যায়ের উপর প্রতিশ্রুত সরকার ভারতে বিশঙ্খল! দমন করে স্বাভাবিক 
অবস্থ।৷ ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন বলে জয়ী অথবা আত্মসন্ত্ হবার কারণ নেষ্ট। 
বিশৃঙ্খল ও বিদ্রোহের কারণগুলো দূর করতে হুবে। সমস্ত পৃথিবীতেই অশ্বেতকায় 
জাতিসমূহ গতীর ও বিস্তৃত অসন্তোষের সমুদ্রে বিক্ষোভের তরঙ্গের পর তরঙ্গ হৃতি 
করে চঙ্গেছে। এবং তাদের সংখ্যা সম্গ্র মানবজাতির অর্ধেকের কম নয়। আজ 
আমাদের এ-সম্বন্ধে নি:সন্দেহ হতে হুবে যে, অশ্বেতকায়দের ওপরে শ্বেতকায়দের 
সাম্রাজ্য শাসনের অবনান হতে চলেছে। 

"আমেরিকার স্বাধীনত! ঘোষণা" ও "মানবাধিকারের সনদ*' এখনে! তার কাজ 
করে চলেছে। পরাধীন জাতিসমূহ আজ তাদের সাবালকত্ব অর্জন করতে চলেছে 
_একথা ম্পই ৷ এই সত্যকে প্রাক্তন মানবজাতিদের স্বীকার করে নেওয়া! দরকার। 
ফিলিপাইনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র র্‌ সতাকে স্বীকার করে সকলের জন্য একটি দৃষটাস্ত 
উপস্থিত করেছে : 

মন্কোর “রেড ফ্রিট' নামক কাগজে এই নৌ বিদ্রোহ সম্বন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
১৯৪৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম মন্থব্য প্রকাশ করে। এই কাগজে এম 
মিখিলভ ঘটনাসমূহের তাৎ্পর্ধ ব্যাখ্যা করে এক প্রবন্ধে লেখেন, 'নাবিকদের বিদ্রোহ 
জনসমধিত। বর্তমান ভারতে যে-ভয়স্কর অবস্থা স্থট্ি হয়েছে, নৌ বিদ্রোহ তার একটি 
প্রকাশ মাত্র। অর্থ নৈতিক দুরবস্থা এ-বিদ্রোছের অন্যতম কারণ, জনসাধারণ নিদারণ 
দ্বারিদ্র্-পীড়িত। রুষিতে চরম সংকট দেখা! দিয়েছে, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ভ্রন্তহারে 
হাঁস পাচ্ছে । ভারতের সর্বত্র যে-নির্বাণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাতে জনগণের 
স্বাধীনতা৷ স্পৃহা কতটা তীব্র হয়েছে তাই বোঝা যায়।” 

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬, মহ্থাত্ম। গান্ধী পুনা থেকে এক বিবৃতিতে বলেন : 

'অত্যস্ত বেদনার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘটনাবলী আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি। 
নৌবাহিনীতে বর্তমানে এই ঘে বিদ্রোহ চলছে এবং তাকে অনুসরণ করে অন্তত্র ঘেসব 
ঘটনা ঘটছে, তাকে কোনোমতেই অহিংস! বলা যায় না। যখনই কাউকে জোর করে 
'জয়হিদ্দ' বলানো হয়, অথবা অন্য যে কোনো জনপ্রিয় ক্লোগান বলতে বাধ্য করা 
ছয়, লক্ষ-কোটি জনসাধারণের শ্বরাজ বলতে ঘ! বোঝায় তার কবর সি করার পক্ষে- 


“৩২৩ নৌ বিদ্রোহের ইতিহান 


সেগুলি সবই মর্মাঞিকি আঘাত হয়ে ওঠে । গির্জা ধবংম কর! অথবা এ জাতীয় 
কোনে কাজই কংগ্রেস সমধিত স্বরাজের পথ নয় । ট্রাম-কার জালানো।, সম্পত্তি ধ্বংস 
করা, ইউরোপীয়দের অপমান অথবা আহত করা, আমার সমর্থিত অহিংসা তো 
দূরের কথা, কংগ্রেস-সমধিত অহিংসাও সেটা নয়। এই সংগ্রামের সকল পরিচিত ও 
অপরিচিত নেতাদের কাছে এই বিবেচনাহীন হিংসার উন্মাদনার পরিণাম সম্বন্ধে 
আমি ভাবতে অনুরোধ করি এবং এই পথ থেকে বিরত হতে বলি। পৃথিবীর 
লোকেরা যেন একথা না৷ বোঝেন যে, কংগ্রেসের ভারতবর্ষ মুখে অহিংলার ও 
স্বরাজ-সাধনার কথা বলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে, বিশেষ করে চরম পরীক্ষার সময়ে তার 
অন্য পথ নেয়। আমি ইচ্ছা করে বিবেচনাহীন কথাটা ব্যবহার করেছি । কেননা 
বিচার ও বিবেচনাসম্মত সহিংস পথও একটা আছে । 

“আমি আজ যে-সহিংস কার্যকলাপ দেখছি তা৷ সত্যিই বিচারবিবেচনাহীন। 
যদি নৌবাহিনীর সৈনিকরা অহিংসার তাৎপর্য বোঝেন তো অহিংস প্রতিরোধের 
পথ গৌরবময় পুরুষোচিত ও সমবেতভাবে প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ ফলপ্রম্থ হতে 
পারে । প্রত্যেকের পক্ষেই এ-পথ সবসময়েই প্রযোজ্য | যদ্দি কারো মনে হয় যে, 
চাকরির অবস্থা! ও ব্যবস্থা কারো পক্ষে অথব৷ ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানজনক, 
তবে তিনি সে-কাজে ইস্তফা দেবেন না কেন 1 এ-জাতীয়কর্ম পন্থাকে আমি নামা, 
'দ্বিয়েছি অহিংস-অসহযোগিত৷ ৷ কিন্তু নাবিকরা তাদের বর্তমান বিদ্রোহাত্মক কাজের 
স্বার। ভারতের পক্ষে একটি খারাপ ও অযোগ্য দৃষ্টান্ত বা এঁতিহ সৃষ্টি করেছেন। 

“হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসামূলক কার্ধকলাপের জন্য 
এই যে মিলন তা৷ অস্তভ এএং হয়ত এঁ পথের ভবিষ্যত নিজেদের মধো হিংসাত্মক 
- কার্যকলাপের জন্য প্রস্ততি বলে পরিণতি লাভ করতে পারে,_ দেশ এবং পৃথিবীর 
পক্ষে যা হবে খুবই ক্ষতিকারক । 

ইংরেজ শাসকর। ভারত'য়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন বলে 
ঘোষণা করেছেন, জনসাধারণের হৃদয়ে লুক্কায়িত তিক্ত অসস্ভোষের বিক্ষুব্ধ প্রকাশ 
. যেন সেই ছেড়ে যাওয়ার মুহূত্তটিকে কোনোকারণে বিলম্বিত না করে। এ-বিক্ষোভের 
শক্তি সীমাহীন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর বাবহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে দেওয়া 
ঠিক নয়। এমন কি তা হষ্টবুদ্ধি জাত হয়েও যেতে পারে, যদ্দি দেশকে অথবা তার 
একটি বৃহৎ অংশকে আবার দাবিয়ে দেওয়ার পক্ষে এক? অছিল্ল। হিসাবে ব্যবহার 
.করা হয় । কারণ এই দেশ বা! জনসাধারণ আজ বহুদিন পরপদ্দানত ৷, 

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ | মহাত্মা গান্ধী পুলার “নেচার কিওর' হাসপাতাল 
. থেকে যে-বিবৃতি দেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । তাতে ছুটি বিষয় গুরুত্ব লাভ করে। 


প্রথমত, নৌ বিদ্রোহ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর ধারণ! প্রকাশ পেয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত, 


১৯৪২ সালের আগন্ট-বিপ্লবের সময় কংগ্রেসের মধ্যেই যে-শবীন নেতৃত্বের কৃত্পাত 
হয়-অরুণা আসফ আলি, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত 


শি 


নৌ বিদ্রোহের ইতিহাস ১১৮ 


পটবর্ধন. অশোক মেহতা -এর! যার প্রবক্তা-রূপে প্রতিভাত হয়ে আসছিলেন, 
তাদের সঙ্গে কংগ্রেস হাই-কমাগ্ড ও গান্ধী-নেতৃত্বের পার্থক্য কোথায় সে-সন্ধেও 
গাদ্ধীঞজীত বিচাবের কিছু ইঙ্গিত এই বিবৃতিতে আছে । বলা বাছুলা, এদের মধ্যে 
'সেই সময় বিদ্রোহী হিসাবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন অরুণ আসফ 
আলি। তিনি আবার পরোক্ষে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ভারতে 
সমগ্র সেনাবাহিনীতে বিজ্রোহ ঘটাবার জন্য | তাই নৌ-বিপ্রোহীরা অনেক কিছু 
আশ! করেছিলেন অরুণা আনফ আলির নেতৃত্বের কাছে । মহাতা! গান্ধী তার 
বিবৃতির মধো অরুণা আসফ আপিকে জবাব দিতে গিয়ে তৎকালীন বিদ্রোহী 
বিকল্প-নেতৃত্ব সন্বন্ধেই পরোক্ষভাবে তার মন্তব্য প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ বিবৃতিটি 
এই বপ £ 

“সম্প্রতি বোষ্বাইয়ের ঘটনার উপরে আমার বিবুতির বিরোধিতা করে অরুণা 
আসফ আলি যে-বিবৃতি দিয়েছেন তার জগ্ত তাকে ধন্যবাদ। নিজের উরসজাত না 
হলেও, আমি তাঁকে আমার কণ্ঠ বলে মনে করি, যদিও সে-বন্তা বিদ্রোহী । 
সাধারণ অবস্থায় তীব্র প্রতিবাদে আমি কোনে! প্রতিবাদই করতাম না । কিন্তু 
তিনি নিজেকে ছাড়াও, যেহেতু আত্মগোপনকারী সংগ্রামীদের প্রতিনিধিস্থানীয়া, 
সেই হেতু আমাকে প্রকাশ্তে এই বিবৃতি দিতে হল। 

“তার আত্মগোপনকারী অবস্থায় কয়েকবারই তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার. 
সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি তীর সাহসিকতা, বুদ্ধিমত ও জলন্ত দেশপ্রেমের প্রশংসা 
করি, কিন্তু গ্রশংস সেই পর্যন্তই । তার আত্মগোপনকারী জীবন আমি পছন্দ করি 
না। আত্মগোপনকারী কারধকলাপও আমি পছন্দ করি না। 

“আমি জানি লক্ষ লক্ষ লোক আত্মগোপন করে থাকতে পারে না । লক্ষ 
কোটি লোকের আত্মগোপনের প্রয়োজনও হয় না । কিছু কিছু লোক আত্মগোপন 
করে গোপন নির্দেশের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের ব্বরাজ আনয়ন করে 
দিতে পারেন, এমন ধরনের আনন্দ পেতে পারেন | কিন্তু এ কি ঝিনুক দিয়ে 
খাওয়াবার মত নয় 1? খোলা চ্যালেঞ্জ, প্রকাশ্ত কারধধকলাপই সকলে অনুসরণ করতে 
পারে। সত্যিকার স্বরাজ সকলেরই অনুভব করতে হবে -পুরুষ, নারী ও শিশু - 
সকলকে । দে-জাতীয় স্বার্থকতার জন্য পরিশ্রম করাই হুল সত্যিকার বিগ্লব। 

পৃধিবীর সকল নির্ধাতিত জাতিদের সামনে ভারতবর্ষ একটি দৃষ্টাস্তস্বরপ 
উপস্থিত । কেননা, এই ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছে এক উন্মুক্ত অন্ত্রহীন অহিংস 
ব্যাপক প্রচেষ্টা, ঘা সকলের কাছেই আত্মদান দাবি করে, অথচ যারা ক্ষমতাশীল 
'ঙাদের অনিষ্টকর এমন কিছু দাবি করে না । ভারতের লক্ষ-কোটি লোকের আজ 
এমন ধরনের জাগরণ হত না, ধর্ধি না, এই ধরনের উন্মুক্ত অস্ত্রহীন সংগ্রাম প্রচলন 
করা যেত। এই পথে যেখানেই এবং যখনই বিচ্যুতি ঘটেছে তখনই এই ক্রম- 
খিকাশী বিপ্রবের ( 6০৪1০০08 :৪5০1৪০০ ) গতি লাময়িক রুদ্ধ হ্য়েছে। 


১, ১১২ 'নৌবিগোছের ইতিহাস 


«১৯৪২ সালের ঘটনাবলীর পাঠ এ-বীরাঙ্গন। মছিল। যেভাবে নেন আমি 
পেভাবে নিই নি। স্বত-স্ফৃর্তভাবে জনসাধারণ নে-আন্দোপনে অংশগ্রহণ করেছিল 
এ-সংবাদ শুভ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউ কেউ অথবা অনেকেই হিংসার পথ নিয়ে- 
ছিল, এটা ভাল সংবাদ নয়। কিশোরীলাল মসরুওয়ালা, কাকাসাহেব এবং আরে! 
কেউ কেউ সাময়িক অধৈর্ধ উৎসাহে অহিংসার ভূল ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাতেও, 
কোনো ভিন্ন যুক্তি সুটি করে না। তারা যে এধরনের তুল ব্যাখ্যায় অন্ধ প্রাণিত 
হয়েছিলেন তাতেও এ-কথাই প্রমাণ হয় যে, অহিংসা একটি অত্যন্ত লাজুক 1 
পেলব নরম হাতিয়ার | কারো! উপরে কোনে! অপ্রীতিকর মন্তব্য করার উদ্দেশ্ট্ 
আমি এই উপমাটি দিই নি- যে ধা ভাল বুঝেছেন সেই অঙস্গযায়ী কাজ করেছেন। 
সংঘবদ্ধ হিংসার তাগুবমুতির সামনে মাথা নত করে চলা কাপুরুষতারই নামান্তর | 
আবার, ১৯৪২ সালের কার্যকলাপ লথ্বন্ধে আমার বিচার ও বিশ্লেষণ প্রকাশে দিধা 
করাও দুর্বলতা ও অন্যায় | 

“অরুণ! হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়মতান্ত্রিক মোর্চায় মিলিত করার চেয়ে লড়াইয়ের 
ব্যারিকেডে মিলিত করার পক্ষপাতি | সহিংস সংগ্রগ্রামের শান্তেও এধরনের চিন্ত 
ভূ্ন। ব্যারিকেডে হিন্দুমূদলমানের এই মিলন সতানিষ্ট হলেও নিয়মতান্ত্রিক (০0090- 
0909091) মোর্চায়ও এ-মিলনের প্রয়োজন আছে। সংগ্রামী সৈনিকরা সব সময়ই 
ব্যারিকেডে বাস করে না। তার। নিশ্চয়ই আত্মহত্যাও করে না । ব্যাব্বিকেড-জীবনের 
পরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক মোর্চায়ও উপস্থিত হতে হয় ; এই মোর্চাটিও তাদের 
পক্ষে নিষিদ্ধ বসত নয় । 

“ব্রিটিশের বর্তমান ঘোষণাগুলিকে অবিশ্বান করা এবং আগে থেকেই ঝগড়া স্তর 
করা মোটে দূরদৃির পরিচায়ক নয় । তাদের তরফ থেকে যে-সরকারি ডেপুটেশন 
আসছে, তা কি ভারতের মত একটি বৃহৎ দেশকে প্রতারিত করার জন্য _ এইরূপ 
চিন্ত! বীরোচিত ও বীরাঙ্গনাচিত নয় । 

“একটু অপেক্ষা করলে কী ক্ষতি হত ! যে-সরকারি প্রতিনিধিদল আ ছেন তাতে 
ব্রিটিশ ঘোষণার উপর বিশ্বামযোগ্য কিছু তাঁরা দিতে পারছেন ন1-- সেটা শেষবারের 
মত প্রমাণিতই হোক না। আমাদের দেশ ওদের বিশ্বাস করে লাভবান হবে। 
গ্রতারিতের নিভূ'ল অভিবাক্তিতে শেষ পর্যন্ত গ্রতারকই ক্ষতিগ্রস্থ হস্। 

“ঘটনার মুখোমুখি হই না কেন? ঘে-মিশনটি আসছেন তীরা নিজেদের ভারতের 
বন্ধু বলেই ঘোষণ! করেছেন, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারটি তার! নিয়মতান্ত্িক 
পথেই বের করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। সমস্যাটি সত্যিই জটিল, হয়তো, 
যেকোনে! বাষ্নীতিবিদদের পক্ষে জটিলতম ।.এমনো! হুতে পারে, মিশন হয়তো 
এসে এই জটিল সমশ্যাটিকে একটি সমাধানহীন ধাধাতে দীড় করিয়ে দেবেন । তাতে 
তাদের পক্ষে ক্ষতিই হবে । যদি তাঁদের উদ্েশ্ত সৎহয়ে থাকে এবং তাদেরই তৈরি 
সমন্তাজাল থেকে তারা নিজেরা মুক্ত হতে চান, তবে সে-পথ মিলবে বলে আসি: 
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মিঃসন্দেছ । কিন্তু আমাদের দেশকে ৪ তো! এই খেলাতে ভাষ্য অংশ নিতে হবে। 
হ্দি তা করে তবে তাকেও কোনে কালের জন্ত হলেও ব্যারিকেড ফেলে আমতে 
হবে। আমি অরুণা ও তার বন্ধুদের কাছে আবেদন করি, তারা তাদের গুরুত্ব 
পূর্ণ কাজ ও আত্মদানের ভিতর দিয়ে যে-শক্তি সঞ্চম করেছেন তা যেন বিদ্ঞজনো- 
চিতভাবে বাবহার করেন। 

“সর্দার প্যাটেলের উপদেশ মত রেটিংরা ঘে আত্মসমর্পন করেছেন এ একটি বড় 
স্বস্তির খবর । এর ছার] তার! তাদের আত্মসম্মান বিসর্জন দেন নি। যতদূর আমি 
দেখতে পাই বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হওয়ার উপদেেশটি কখনই সহুপদেশ হয় নি। 
যদি কর্নিত অথবা সভ্য নালিশের প্রতিবাদে সে-বিদ্রোহ ঘটে থাকে, তার পূর্বে 
তাদেরই পছন্দমত রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ ও হস্তক্ষেপ নেওয়া! উচিত ছিল । 

“যদি তীর] ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্তে বিদ্রোহ করে থাকেন তবে তাদের 
ভুলটাও আরো বেশি বা ছিগুণ। একটি সুগঠিত বৈপ্লবিক দলের নেতৃত্ব ও ডাক 
ছাড়া তাদের তা করা উচিত হয়নি | যদি তারা মনে করে থাকেন যে, একমাত্র 
তাদের শক্তির জোরেই তার! ভারতবর্ধকে বৈদেশিক পরাধীনতা৷ থেকে মুক্ত করে 
দিতে পারবেন তবে তাদের চিস্তাহীনতা ও অজতাই প্রকাশ পায় । 

"অরুণ! ঠিকই বলেছেন যে, এই সংগ্রামী নাবিকরা যে-সাহস ওদৃঢ়ত। দেখিয়েছেন 
তা অভূতপূর্ব । কিন্তু এ-সাহুস নির্বোধ ছুঃসাহসে পরিণত হয়, যর্দি তা সময়োচিত 
না হয় এবং এর পরিণামে আত্মঘাতী হতে হয় । 

“অরুণ। দাবি করতে পারেন যে, জনসাধারণ হিংসা ও অহিংসার তাত্বিক 
যুক্তিযুক্ততায় আগ্রহী নয়। কিন্তু আমি বলি, মুক্তির পথ হিংদা! অথবা অহিংসা 
পথে আসে কিন! সেপ্রশ্ন জনসাধারণের জান। আছে । জনসাধারণ অবনত এ-যাবত 
অহিংসার পথেই অগ্রসর হয়েছে, যদিও অসম্পূর্ণ ভাবে আংশিক বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে। 
অরুণ! ও তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের বারে বারে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন, যুগ 
যুগাস্তরের নিদ্রা থেকে ভারতবর্কে জাগরণের পথে আনতে, অস্পষ্ট হলেও স্বরাজের 
জন্য একটি ব্যাপকতম আকাঙ্ষা সকলের মনে ধীরে ধীরে ট্রি করতে, অহিংসার 
পথ তাদের কতটা কী করেছে। আমার জানা আছে সেখানে প্রশ্নের সঠিক উত্তর 
মিলবে।, 


পূর্বেই বলেছি, নৌ বিদ্রোহের দায়িত্ব এড়িয়ে অরুণা আসফ আলি পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরুর নিকট তার পাঠান -_'নৌ-ধর্মঘট চরম উত্তেজনার স্থটি করেছে, 
অবস্থা ভয়ানক খারাপ, চূড়ান্ত হেস্তনেস্তর দিকে অগ্রসরমান, একমান্তর আপনিই 
অবস্থা আয়তবে আনতে পারেন এবং আসক ট্র্যাজেডি থেকে রক্ষা করতে পারেন। 
এই মুহূর্তে আপনাকে বোছাইয়ে উপস্থিত হবার জন্য একান্তভাবে অন্ছরোধ কয়ি। 
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অথচ ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ে।” আন্দালনে তাঁর জঙ্গী ভূমিকার জন্ত 
তিনি সকলের প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন । কারে! কাছে তিনি ছিলেন সেই এঁতিহাসিক 
কাহিনীর ঝাসীর বানী লক্ীবাঈয়েন্স মত। রেটিংদের দ্রিত্ব নিতে না পেরে 
তিনি তাদের বললেন, শান্ত থাকো |, আর পণ্তিতজীকে বললেন, “আসন্ন ট্র্যাজেডি 
থেকে রক্ষা কঞ্চন।” সত্যিই করুণ ট্র্যাজেডিই বটে! 

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোশ্বাইয়লের চৌপটিতে প্রায় 
ছু'লক্ষ গোকের লমাবেশে ভাষণ দেন । সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল--বোস্বাই 
শহরে আর আই এন-এর রেটিংদের প্রতি সহাহুভূতির জন্য হরতাল করা উচিত 
কিনা ! এই প্রশ্ন শুনে পণ্ডিত নেহরু হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, "আর আই এন 
কেন্দ্রীয় ধর্মঘট সমিতির এ-ধরনের ধর্মঘট করার পক্ষে আবেদন করার কোনো 
অধিকার নেই। আমি এ-ধরনের কার্যকলাপ সহা করব না। এই পনেরটি লোক, 
তাদের আমি যতই পছন্দ করি না কেন তারা বোম্বাই অথবা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবী 
সম্পর্কে কী জানে? বোঘ্াইয়ের সকলের মাথার ওপর দিয়ে সকল রাজনৈতিক দলকে 
অগ্রাহা করে কোন অধিকারে তারা৷ এই হরতালের আবেদন জানালে! ? তাদের 
উচিত ছিল, এই ত্রিশ লক্ষ নাগরিকদের আগে রাজনৈতিক দলগুলিকে ডাকা এবং 
নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করা। একমাত্র কংগ্রেস অথবা! লিগ এই সমস্ত গুরুত্পূর্ণ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী |” 

পণ্ডিতজী বোধহয় জানতেন না যে, কংগ্রেসের বামপন্থী অংশসহ ভারতবর্ষের 
সমস্ত রাজনৈতিক দূলগুলির মিলিত গোপন সংস্থা ছ্বারা সংগঠিত হয়েছিল নৌ 
বিক্রোহ এবং সমগ্র ভারতের বিদ্রোহতরঙ্গ । এমন কি তুলাভাই দেশাইও এ কেন্দ্রীয় 
গোপন সংস্থার একজন সাস্য ছিলেন। যদিও তিনি ভিতরে থেকে অনেক ক্ষেত্রেই 
বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছেন । তার বিবৃতির মধোই তা ধরা পড়বে । এ-সমস্ত 
ঘটন কি পপ্ডিতজী জানতেন না? অবশ্য পণ্ডিত নেহরু চিরদিনই নরম-গরম স্থবক্তা 
হিসাবে পরিচিত । হাম্যকরও বটে, এ একই দিনে তিনি আবার বলেছিলেন, 
“ভারতবর্ষ আজ চল্লিশ কোটি মানুষের আগ্নেয়গিরি, যারা এই পৃথিবীতে আর 
অবহেলিত হয়ে নাথাকতে বদ্ধপরিকর |, 

২৬ তারিখ পণ্ডিত নেহরু বোম্বাই আসেন। চৌপা্টর জনসমাবেশে তিনি একই 
সাথে ব্রিটিশ সরকার ও তীর নির্মম শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিবধণ করেন এবং অপরদিকে 
ধর্মঘটী নাবিকদেরও নানাপ্রকার ধমক দিতে থাকেন । তখন সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল 
বোম্বাইতেই ছিলেন । তিনি প্রথম থেকেই সব ব্যাপার জানতেন। কেন না, বিদ্রোহী 
নাবিঝকর1 এবং গোপন সংস্থার সদন্যর! -বিভিন্ন স্ত্রে তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে 
চলছিলেন। সর্দার প্যাটেল অবশ্ বরাবরই এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিলেন । ধর্মঘটাদের রি 
বরাবরই ব্রিটিশের কাছে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন । বিদ্রোহী 
নাবিকদের পক্ষে বোস্বাই শহরের শ্রমিক ও জনসাধারণের হরতাল, বিক্ষোভ ইত্যাদি 


গ্রি 
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ব্যাপারে তিনি সংকোচ ন! রেখে নিন্দা করেছেন, তার মানে তার মধ্যে কোনে! 
কিন্তু বা “দ্বিধা” ছিল না । পণ্ডিতজী কিন্তু একই সঙ্গে শীতল ও উত্তপ্ত বাণীর বর্ণা 
বইয়ে দিতে স্থ্দক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯৪২ সালের আন্দোলনকে অস্বীকার করেন নি, 
নিন্দাবাদও করেন নি। অথচ ্বয়ং গান্ধীজী সেই আন্দোলনের দায়িত্ব অস্বীকার 
করেন। এই সমস্ত কারণেই সেদিনকার ভারতে পণ্ডিত নেহরু সবচেয়ে বড় বীর 
বলে সম্মানিত ছিলেন। তা ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌঁজের বন্দি দেনাপতিদের 
আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত পণ্ডিতজীর ব্যারিস্টারের পোশাক পরে কোর্টে উপস্থিতি 
প্রভৃতি কার্ধকলাপের দ্বার! অতীতে সুভাষচন্দ্র বস্থুর সঙ্গে তার যে-বিরোধিতা ছিল 
সেই তিক্ত ইতিহাসটুকু পণ্ডিত নেহরুর অনুকূলে ও মহিমায় মুছে যায়। নিশ্চয়ই, 
ইতিহাসের সেই চরম বৈপ্রাৰক মৃহূর্তে পণ্ডিত নেহরুর কী ভূমিকা ছিল, সেই ঘটনার 
পুনবিচার এ তহাঁসিকরা একদিন করবেনই। এদিন চৌপটটির সমুদ্র সৈকতে তিনি 
যে-ভাষণ দেন তার কিছু কিছু অংশ পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে এখানে তুলে 
দিচ্ছি। 

উক্ত সভায় বল্লভভাই প্যাটেলও উপশ্তিত ছিলেন এবং ভাষণও দিয়েছিলেন । 
অবশ্ঠ সেই স্ভাষণ ছিল তার নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীল স্থরে। সর্দার প্যাটেল সে- 
সময়ে খুব জনপ্রয় নেতা ছিলেন না । তাই বোস্বাইয়ের সেই উত্তেজিত মুহুর্তে নিজে 
থেকে তিনি কোনে। সভা ডাকেন নি। বোম্বাইয়ের বীর বিপ্লবী জনতাকে শাস্ত 
করবার মত তার কোনে! ক্ষমতা ছিল না। পণ্ডিত নেহরুরও বোধহয় সেই ক্ষমতা 
ছিল না। কেননা, তিনি যখন বোম্বাইতে আসেন নৌ বিদ্রোহের তখন অবসান হয়ে 
গেছে। বিদ্রোহীরা আত্ুসমর্পন করেছেন । জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ অথচ স্তব্ধ, কেন না, 
সৈনিকরা এবং মহান জনসাধারণ এই ধরনের আত্মসমর্পণ আশা করে নি। তাই 
পণ্ডিতজীর সেদিনকার ভাষণ, একজন ব্যারিস্টার রাজনৈতিক নেতার অগ্নিবর্ষা 
ভাষণের বেশি কিছু নয় । 

তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, “ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্তর- 
বাহিনীর বিদ্রোছ করার অধিকার আছে । কমাগ্ডার-ইন-চিফ তার বেতার-ভাষণে 
ঘোষণা! করেছেন যে, সশস্ত্রবাহিনীতে তিনি রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে দেবেন 
না এবং নিয়মান্ুবতিত। সেখানকার প্রথম ও শেষ কথ! | আমি তার সঙ্গে এ-বিষয়ে 
একমত। কিস্তি আমাদের সৈন্যবাহিনীকে একটি স্বাধীন দেশের সৈম্তবাহিনী হতে 
হবে। 

আমাদের সৈনিকর। রাজনীতি ও তাদের কর্তব্যবোধের মধ্যে একটা বিরোধ 
টেনে বিদেশী সরকারের আজ্ঞাবাহী ভাড়াটিয়া সৈনিকের কাজ করে যেতে পারেন 
না। আমার মতে, আমাদের সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি-সচেতন হওয়া উচিত। 
কেননা, তারা কেবল সৈনিকই নন, তারা সচেতন নাগরিকও বটে, এবং লচেতন 
নাগরিক হিষ্ব'বে দেশের প্রতি তাঁদের কর্তবা পালন করতে হবে। বর্তমানে 


এটি 


১১৬. মৌযহিঙ্রোহেপ ইতিহাল 


আমাদের সৈনিকর! তাদের দেশের প্রতি কর্তা এবং নৈনিকোচিত নিয়মান্থব্তিতা 
-- এই ছুই প্রেরণার বিপরীতগামী সংকটের শিকার হয়ে পড়েছেন । 

'ভুলাভাই দেশাই প্রথম আই এন এ বন্দিদের বিচারের সময় অনবস্ত ভাষায় 
পরাধীন সৈম্তবাহিনীর বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিকোহ করার অধিকার সুন্দরভাবে 
দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সশস্ত্রবাহিনী তাই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করার সকল নৈতিক অধিকার রাখে । 

'হৃভাঁষচন্ত্ের নেতৃত্বে আই এন এ-র ঘটনাবলী সাম্প্রতিক আর আই এ এফ- 
এবং আর আই এন-এর ধর্মঘট দেশের স্বার্থে বা মুক্তিতে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ 
করেছে । জনসাধারণের ও সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে যে-ছুস্তর ব্যবধান স্টি হয়েছিল তা 
এই সব অভিযান দূর করে দিয়েছে । আজ জনতা ও সৈন্যরা পরস্পরের নিকটে 
এসে গেছে। 

“দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও পরে হাজার হাজার ভারতীয় যুবক স্থল, নৌ ও 
বিমানবাহিনীতে যোগ দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি-সচেতন ছিলেন, 
কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেছেন । যুদ্ধের সময়ে সকল প্রকার 
নিয়মান্থবতিতা মেনে চলেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহু ধরনের অপমান, জাতিগত 
বৈষম্য ও অত্যাচার ভোগ করেছেন । যুদ্ধের অবসানে এদের মধ্যে কেউ এই 
অপমান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন যা নানা ধরনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে 
ফেটে পড়েছে। 

“এদের প্রতি আমার প্রভূত সহানুভূতি আছে, কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে তাদের অস্তরধারণ কর! ঠিক হয় নি। এই যুবকরা জানত যে, তারা কতবড় 
শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে । তাদের হাতে যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল না, সামান্তাই 
গুলি বারুদ ছিল, অথচ প্রতিপক্ষের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য শক্তি কতই না 
বিপুল ! বিদ্রোহের প্রেরণায় প্রতিপক্ষ সামফ়্িক প্ররোচন! দিয়ে এই যুবকর্দের শত্রুর 
ফাদে পা দিতে বাধ্য করেছিল। 

সম্প্রতি আর আই এন-এর ধর্মঘটে এই বীর নাবিক যুবকেরা একটা তল 
করেছে বটে, কিন্তু তাদের ক্ষমা কর। আমাদের কর্তব্য । এবং এদের প্রতি যাতে 
কোনো! শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাও দেখা! আমাদের কর্তব্য | কোনো 
কোনো সংবাদপত্রে দেখলাম সর্দার প্যাটেল নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এদের 
প্রতি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না । মৌলানা আজাদও নাকি 
এরপ গ্যারার্টি দিয়েছেন । কিন্তু সর্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদের পক্ষে এপ 
গ্যারা্টি দেওয়ার কোনে! ক্ষমতা! নেই | একমাত্র সরকার 'সেই জাতীয় প্রতিশ্রুতি 
দিতে .এবং তা ক্ষ! করতে পারে । 

দর্ৃপক্ষকে কেবলমাত্র আর আই এন-এর ছেলেদের ব্যাপারে নয়, কেবল 
বোম্াইয়ের ব্যাপারে নয়, সমস্ত ভারতে এ-জাতীয় বিস্রোহ, বিক্ষোভ গ্রস্ভৃতি ঘটনা 


নৌ বিজ্াহ্র ইতিহাস ১১৭ 


প্রকাশ্য তাস্ত কর! দরকার | সমস্ক অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে আত্মসমর্পণের সবরব্ষ 
স্থবন্ধোবস্ত করতে হবে -যেমন আই এন এ-র অভিযুক্ত সৈন্ত ও অফিসারদের 
আত্মপক্ষ সমর্থনের স্যোগ করে দেওয়। হয়েছে। 

'শস্বাহিনীর লোকেরা আজ এ-ধরনের ব্যবহার করছে কেন ? কালের 
পরিব€্ন ঘটেছে । শাসকবর্গের জানা উচিত যে, অতীতে যেভাবে এক দলকে অপর 
দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে শাসন চলত, আজকের দিনে ত1 হবার উপায় নেই । সশশ্্- 
বাহিনীর লোকেরা আজ দেশের ও জনসাধারণের প্রতি-তাদদের কর্তব্য বুঝতে 
পেরেছে । 

ধিপ্রব ও গুগামী এক জিনিস নয়। বস্তত যে-ধরনের বিপ্লবী কার্যকলাপ 
সামাজিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবঙন ঘটায় না, তাকে প্রতিবিপ্রবী কার্ধকলাপ 
বলা যেতে পারে । এ হল এক ধরনের বিপজ্জনক আযাডভেঞ্চার, যাতে জনসাধারণের 
নৈতিক বুদ্ধি ও সংগঠনকেই ছুর্বল করে দেয়। প্রত্যেক বিপ্লবেরই একটা স্থচিস্তিত 
ও স্থনির্দি নীতি বা স্ট্রাটেজি থাকে এবং স্থপরিকন্পিত প্রচার থাকে । এসব ছাড়। 
বিপ্লব বার্থ হতে বাধ্য । কাজেই যে-ধরনের বিপ্লবের মধ্যেই আমরা প্রবেশ করি না 
কেন, আমাদের দেখতে হবে শৃঙ্খলা রক্ষিত হচ্ছে কিনা এবং সমস্ত কার্ধকলাপ 
স্থনিদিষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা । অগ্রপশ্চৎ বিবেচন! করে অগ্রসর হতে হবে ।, 

চৌপস্রিতে পূর্বদিনের ভাষণে পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের বক্তবো 
জনগণ সম্ক হতে পারে নি মনে করেই হয়তো পরের দিন পণ্ডিত নেহরু আবার 
একটি প্রেস কনফারেন্স করে ছু'ঘণ্টা ধরে সেখানে তার বক্তব্য রাখেন । অধিকল্ত, 
ধর্মঘটী নাবিকদের কোনে! শান্তি দেঁওয়! হবে না, এই ধরনের প্রতিশ্রুতি রাখবার 
ভারতের ব্রিটিশ সরকার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছিলেন না । ফলে, পণ্ডুত নেহ্‌রুর 
পক্ষে বোগ্াইয়ের জনগণকে সন্ত রাখা অত সহজ হচ্ছিল না। তাই, এই প্রেস 
কনফারেন্দে আবার তাকে তার নিজস্ব স্বাভাবিক প্রকৃতির উত্তপ্ব বাণীর বাক্য- 
বিস্তাস করতে দেখ! যায়৷ তিনি বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি কমাগার-ইন- 
'চিফের বেতার-বাঠ্রার ঘোষণা-সত্ত্বেও ধর্মঘটী নাবিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে শাস্তি 
মূলক বাবস্থার হুকুম চালু হয়েছে । কেবল আক্ষরিক অর্থে ই নগ্ন, তাদের ঘাজ! মত্যি 
সত্যি এমন ধরনের দেওয়া হচ্ছে, যাকে ভীতিজনক ব্যবস্থা বলা চলে । কেন্ত্রীয় 
এ্যাসেম্বলিতে সহকারি যুদ্ধপচিব মিঃ ম্যাসন শাস্তিমূলক বাবস্থা নেওয়া হবে না বলে 
যে-প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রতিরও কোনো মৃল্য দেওয়। হুচ্ছে না ।” 

উক্ত প্রেস কনফারেন্দে ১৯৪২ সালের গোপন আন্দোলন সম্বন্ধে, অর্থাৎ অরুণা 
আসফ আলি প্রভৃতির কার্কলাপ সম্বন্ধে তার মতামত কি - এপ্রশ্্ের উত্তরে পণ্ডিত 
নেহরু বললেনঃ 

“যেখানে খোলাখুলিভাবে কাজ করা সম্ভব, সেখানে অঙ্ক কোলোক্াদব বা 
গোপনভাবে কাজ করার চেষ্টা ধগগ্রন্থ তে! নম্যই, বরং অর্থহীন বলা সুর, গত 
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' ছু'তিন বছর যাবত যখন অবস্থা সেরকম ছিল না, ভখন ভিন্ন ধরনের কাজের 
কথা ভাবা যেতে পারে । এ-বিষয়ে কেউ একমত হতে পারেন, না-ও হতে পারেন। 
কিন্ত যেখানে খোলাখুলিভাবে কাজ করার অনেক ক্ষেত্র ও স্থযোগ রয়েছে, সেখানে 
গোপনভাবে চলার কোনো অর্থ হয় না। সেক্ষেজে জনসাধারণকেই গোপন করে 
চলার রেওয়াজ গড়ে ওঠে এবং সত্যিকার কোনে। গণআন্দোলন গোপনীয়তার পথে 
গড়ে উঠতে পারে ন1।; 

অরুণা আসফ আলির গত কয়েক বছরের কার্যকলাপ তিনি পছন্দ করেন কিনা 
-- এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি তীর কার্ধকলাপ সমর্থন করি না ।, 

হিংসা ও অহিংস! সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, “আমি আমার নিজের 
কথাই বলতে পাৰি । হয় তে! আরো অনেকে এ-বিষয়ে একমত হবেন । আমি মনে 
করি, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আজ এবং অতীতেও অহিংসা ও তার বীতি- 
নীতি উপযুক্ত, বর্তমানের ভারতের ও পৃথিবীর পরিস্থিতির বিবেচনায় । ঘদি আমরা 
হিংসা-নীতির কথাই ভাবি তবে আমাদের অধিকতর যোগ্য সহিংস উপায়ের কথ! 
ভাবতে হবে। শত্রুপক্ষের সশস্ত্র শক্তির তুলনায় অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর হিংসার বিরুদ্ধে 
নিকুষ্টতর হিংসার কথ! ভাব বোকামি মাত্র । কোনো! সশস্ত্রবাহিনীর সেনাপতি 
সেভাবে ভাবতে পারেন না ।, 

তিনি কেন তবে আই এন এ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন, এই প্রশ্নের উত্তরে 
পণ্ডিত নেহরু বললেন, 'আই এন এ-র শিক্ষা থেকেই আমি বরং একথ! বলি যে, 
' এদেশে অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠ পথ । ভারতের স্বাধীনতার জন্য ধার! সশস্ত্র বা নিরস্ত্র 
যে ভাবেই হোক লড়েছেন, সে এক কথা, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের সমস্ত 
সমাধানের উপায় নির্ধারণের কথ! সম্পূর্ণ আলাদ। কথা বা প্রশ্ন। আই এন এ 
সশন্্র পথ নিয়েছিলেন এবং তারা ব্যর্থ হন। আই এন এ যদি সার্থক হত, তবে 
প্রশ্নকর্তা হয়তো ঝুলতে পারতেন যে, সহিংস সংগ্রাম সার্থক হয়েছে। আই এন এ 
ব্যর্থ হয়েছে সশস্ত্র অথবা অহিংস সংগ্রামের জন্য নয়, ব্যর্থ হয়েছে বাহক পরিস্থিতির 
প্রতিকূলতার জন্য | পৃথিবার বাস্তব অবস্থায় বৃহত্তর শক্তিগুপি তাদের প্রতিকূলে 
ছিল বলেই তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন ।” 

বৃহত্তর শক্তিগুলি আই এন এ-র প্রতিকৃলে থাকলেও তীরা ব্যর্থ হতেন না যদি 
দেশের অভ্যন্তরে কিছু বাক্যবাগীশ ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ নেতারা দেশের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ব্রিটিশের সাথে হাত মিলিয়ে আই এন এ অর্থাৎ 
স্থভাষচন্দ্র ও তার সহযোগীদের প্রতি চরম শক্রতাপূর্ণ কার্যকলাপ পরিচালন! ন! 
করতেন। 

“আই এন এ-র সঙ্গে বর্তমান ভারতের পরিস্থিতির তুলনা করা চলে না। 
কেণনা, আই এন এ-কে কাঞ্জ করতে হয়েছে দেশের বাইরে থেকে এবং সেক্ষেত্রে 
অহ্স অনহযোগ আন্দোলনের কোনো ক্ষেত্র ছিল না। আপনারা আমাকে ক্ষম। 
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করবেন, কিন্ত আমার মনে হয় যখনই আমাদের দেশে হিংসা ও অহিংসার কর 
ওঠে, তখনই আমরা স্থান-কাল-নিবিশেষে শিশ্তন্বলত কথাবার্তা বলে থাকি, অষ্টাদশ 
শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক-বিতর্ক করি । লোকে ভূলে যায় আমরা বিংশ শতাবীর 
মাঝখানে এমে উপস্থিত হয়েছি। যখনই আপনারা কোনো! দেশের মুক্তি বৈপ্লবিক 
সহিংদ পথে আনবার কথা ভাবেন, তখন মে আভ্যন্তরীণ বিপ্রবী-শক্তিকে বিনষ্ট 
করার জন্যে রাষ্্রের হাতে কি রকম নিষ্ঠুর সহিংস শক্তি আছে, আস্নাঁরা সে-কথা 
ভাবেন না। গত পঞ্চাশ বছরে বাষ্ট্রের 10189০হ-এর ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পরিবতিত 
হয়ে গেছে। সে-শক্তি আজ বাষ্ঠের এত বেশি যে, জনগণের সাধারণ সহিংস শক্তি 
তার তুলনায় অতি নগণ্য । ধার! ব্যারিকেডের কথা বলেন, তারা আজ ফরাসি- 
বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিন্তিতে কথা বলেন । আজ থেকে দেড়শে! বছর আগে রাষ্ট্রের 
সশস্ত্র শক্তি ও বিদ্রোহী জনসাধারণের শক্তির মধ্যে পার্থক্যটা! সত্যি খুব বেশি 1ছল 
না। এমন কি আজকের দিনেও সশস্ত্রবাহিনীর সৈনিক ও নাগরিকদের লখস্্ 
সংগ্রামের ক্ষমতা শীমাবন্ধ। কেননা, বিমান, ট্যাঙ্ক ও বোম৷ প্রভৃতি অত্যাধুনিক 
মারণাস্ত্র সাধারণত সাধারণ সৈনিকের হাতের বাইরে ।, 

নরম-গরম স্থবক্তা পণ্ডিতজীর একশাও সত্য নয়। বিংশ পতাবীর মাঝে কেন, 
তার পরেও বহুদিন ধবে ভিয়েতনামের বীর বিপ্লবী জনগণ সৎ ও নিষ্ঠাবান দেশ- 
প্রেমিক নেতা হো চি মিন-এর মহান নেতৃত্বে বীরবিক্রমে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে 
দেশকে মুক্ত করেছেন সাম্রাজ্যবাদী রাহ্গ্রাস থেকে -_ আমাদের দেশের মত বিশ্বাস- 
ঘাতক কায়েমী স্বার্থান্বেষী নেত। এবং বিশ্বসা্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে । অথচ 
জনবল ও অস্ত্রবলে বীর ভিয়েতনাম হল শত্রুপক্ষের তুলনায় অতীব নগণ্য । কিন্ত 
তার] কেন পারলেন জয়ী হতে? 

তারা জয়ী হতে পারলেন এই কারণে যে, তার্দের নেতা ছিলেন সৎ ও 
নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমি*। সেই নেতার বৃহত্তর জীবনে তো বটেই, এমন কি নিতান্ত 
ব্যক্তিগত জীবনেও এতটুকু নিজস্বার্থ-সিদ্ধির ফিকিরে ছিলেন না কখ'না। যা-কিছু 
করেছেন, দেশের জনগণের স্বার্থেই করেছেন। তাই তিনিই পেরেছিলেন দেশের 
প্রতিটি লোকের মধ্যে আত্মবল জাগাতে, পেরেছিলেন প্রতিটি লোকের মধ্যে 
দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিতে । ফলে অস্থ ও জনবলে নগণ্য হয়েও মনোবলে মহান 
ভিয়েতনাম হয়ে আছে অজেয়। তারা সশস্ত্র বিপ্লবই করেছেন। অহিংস বিপ্লব 
করলে, আমার মনে হয়, তাদের ছুঃখ, তাদের চিরঘারি্র্য কোনোদিনই দূর হত ন|। 
বরং তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে ঘেত -ঘ! নাঁকি ঘটছে বর্তমানে ভারতের ভাগ্যে। 

তিনি আরে! বললেন, “আজকের দিনে হিংসা! ও অহিংসার নৈতিক তাৎপর্য 
নিয়ে তর্কের অবনর তত নেই, যত আছে তাদের বাস্তব ব্যবহারের উপযোগিতা 
নিয়ে। হিংসার পথ সম্বন্ধে সমস্ত আলোচনাই বুধ! হতে বাধ্য যদি ন! সৈন্তবাহিনীর 
হিংসাত্বক ক্ষমতার কথা আলোচ্য বিষয় না হয়। সামান্ত ধরনের সশস্ত্র সংঘাত, 
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হয়তো সাময়িকভাবে একটা ত্রাস হট্টি করতে পারে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
জটিল অবস্থাও সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যাবে অধিকতর যোগ্য 
ড101670৪-এর ক্ষমতা কোথায় এবং কার ! তাছাড়া এধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহিংস 
প্রচেষ্টা বা সংঘর্ষ একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া স্ষ্টি করে এবং দীর্ঘকাল পর্বস্ত 
একটা ভারসাম্য স্থির করতে অসমর্থ হয় | রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যায়ন শেষ 
পর্ধস্ত একটি বিকল্প স্থায়ী সর্বজন-্বীকৃতি শক্তির বা ৪৪0০৫-র জন্ম দিয়েছে, 
যে-শকি বা 800৫5-র সাহায্যে ই্সিত সমাজ-বাবস্থা আনয়নের জন্য 
প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়! চলে । কিন্তু যদি বিশ্জ্খলা, অরাজকতা ও 
অনিশ্চয়তা চলতেই থাকে, একটা স্থায়ী ভারসাম্য স্ষ্টি ন হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় 
সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয় ।” 

এটা! একটা নতুন কথা নয়। যখন কোনো দেশে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটে, তখন 
রাতারাতি স্থায়ী সরকার বা স্থায়ী অথরিটি ভারসাম্য নিয়ে দাড়াতে পারে না। 
সময়ে লাগবেই । সামান্য ভোটাভূটির মাধ্যমে যখন কোনে সরকার বা দেশের 
অথরিটি পরিবতিত হয়, তখনো তো৷ তার! রাতারাতি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন 
না। সাময়িকভাবে হলেও তাঁরা ভারসাম্য হার্রিয়ে ফেলেন | তাঁদের ঠিক হয়ে 
বসতে অনেক সময় কেটে যায় তাদের আদর্শ মত নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোকে স্থাপন 
করতে । পণ্তিতজীরা তো শিশুরাষ্ট্র বলে কাটিয়ে দিলেন প্রায় বিশ বছর । তখনো 
নাকি শিশুর দাত ওঠে নি ! সেক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লবের বেলায় রাষ্ট্রকাঠামো ঠিকমত 
বসতে তো সময় একটু লাগবেই । তবে আমাদের শিশুাষ্ট্রের মত নয় । মোটকথা - 
চাই আন্তরিকতা, চাই প্রকৃত দেশপ্রেম । 

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সপক্ষে তিনি মন্তব্য করলেন, “আজকের 
দিনে ছোট ছোট বিদ্রোহাত্বুক সংঘর্ষের প্রচেষ্টা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভূল 
খারণ! থেকেই সম্ভবপর | আমরা কোনে! হুর্বল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নই, 
আমর! শক্তিধর আন্দোলনের সন্তান, আমাদের পক্ষে ছোটখাটো 1০1০০৩-এর 
চক্র হৃঙি করে চলা উচিত নয়। ভারতের প্রায় অনেক স্থানেই আমি যা 
দ্বেখতে পাচ্ছি, ছোটথাটো৷ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পথে অগ্রমর হয়ে অনেকেই 
ভাবেন যে, তারা বিপ্লব তরান্বিত করছেন । আমি বলি তার তা করছেন না, 
বরং বাধাই স্যটি করছেন। যর্দি সত্যি সত্যিই সহিংস পথ ধরতে হয়, তবে তাকে 
বৃহৎ ও ব্যাপক আকারে সংগঠিত করতে হুবে। তার জন্ত প্রস্ততি চালাতে হুবে। 
ক্ত্রাকারের ৮19162০6 কেবলমাত্র অহিংসার পক্ষেই বাধ! নয়, সত্যিকারের ব্যাপক 
ড1010১০6-এরও অস্তরায় । এতে প্রতিপক্ষকে হুশিয়ার করে দেওয়া হয় মাজ, 
প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে জাগানো হয়।; 

এক্ষেত্রেও বল! যায়, ভায়োলেন্স প্রথমত ক্ষুত্বাকান্রে! দেখ! দেয় । এতো! আমরা 
নকজেই জানি, ক্ষেঅ প্রস্তত থাকলে সামাম্তম একটি অঙ্লিশ্ফুলিদও দাবানলের 
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হি করে থাকে। এবং এটাই প্রকৃতিগত নিয়ম । তবে হাঁযা, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তত 
থাকা সত্বেও সেই স্ষুত্রাকারের ভায়োলেন্সও ব্যর্থ হয় যদি লেই নেতৃত্বে স্থার্থান্বেহী 
ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ ঘটে যা দেখা গিয়েছে গত ১৯৪৪ এবং ১৯৪৬ সালের নৌ 
বিদ্বোহের সময় । সমগ্র ভারতের সমগ্র সামরিক বাহিনীতে তখন ভারতের পক্ষে 
ছিল প্ররুষ্ট বিপ্লবের অন্থকৃল পরিস্থিতি, সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ উভয় 
দিকেই প্রস্তুত ছিল দেশের অবস্থা, শুধু অভাব ছিল বিপ্লবকে সঠিক পথে এগিয়ে 
নিয়ে ঘাবার মত সৎ ও নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের । কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার 
বেশির তাগ নেতাই ছিলেন অসৎ, ব্যক্তিগত শ্বার্থসিদ্ধিপ্রবণ ও কৃত্রিম দেশপ্রেমিক । 
ফলে সাবোতাজ হয়েছে সর্বক্ষেত্রেই । নতুবা এ বিপ্লবে ভারতের রাষ্ট্রকাঠামে। প্রকৃত 
বিপ্লবী সরকারের ছারা গঠিত ও পরিচালিত হত। ভারতের ভাগ্যাকাশে এরূপ 
সাবিক বিপ্রবের সুযোগ আর উদ্দিত হুবে বলে সন্দেহ আছে। 

বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরু বললেন, 
“বোদ্বাইয়ের রেটিংদের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি যে প্রচুর,!সেকথা লহজবোধ্য। 
কামান ব্যবহারের ফলেই জনসাধারণের উত্তেজনা এত উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল। 
যদিও এই লমস্ত কামানের গোল! কোনো! ক্ষতিকর হয় নি, তবু জনসাধারণ মনে 
করেছিল বুঝি বা ছুই পক্ষের মধ্যে একটা ভয়ানক লড়াই হয়ে গেছে শ্তধু। কাত 
লড়াইটা কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে অতটা কিছু ঘটে নি।, 

এ-কথাটাও পণ্তিতজীর সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয় । উভয় পক্ষের 
মধ্যে লড়াইটা যদি কার্যত জোরালে! নাই-ই হবে তবে বোদ্বের ও অন্যান্ত স্থানের 
ইংরেজ এবং তার গোরা সামর্িকবাহিনী তাদের স্থান ত্যাগ করে আত্মরক্ষার জন্য 
পালিয়ে যাবে কেন ? বোথে, করাচী প্রসৃতি স্থানগুলি একনাগাড়ে সাতদিন 
বিপ্লবীদের হাতে স্বাধীন থাকল কি করে? 

তবে হ্যা, এ সাতদিন পরে পণ্ডিতজীদের মত কৃত্রিম দেশনেতান্দের সহযোগিতা 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কাপুরুষের ন্যায় বিপ্লবীদের শাস্তির আমেজে পেছন দরজা! দিয়ে 
চোরাগোপ্তা পথে আক্রমণ করে পরাভূত করল এবং তারতের প্ররুত বিদ্লবী 
পরিস্থিতিকে চিরতরে ধুলিন্তাৎ করবার চেষ্টা করল। 

এর পরে তার মন্তব্য, 'শহরে নানা ধরনের নান। দল ও উপদল আছে। তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের বিপ্লবী মনে করে, অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর রণকৌশলের 
উপরে যেতে রাজি নন। কম্মুনিস্টরা৷ নিজেদের ভয়ানক বিপ্লবী বলে মনে করেন। 
কিন্ত আমি তাদের প্রতিবিপ্রবী মনে করি । তীর! বিপ্লবী তে! নয়ই, বরং কার্ধত 
ভয়ানক রক্ষণশীল ।” 

পরমূহূর্তেই পপ্ডিতজ্জী বললেন, বিশেষ করে শহরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও 
আঅরাজকতার প্রতি লক্ষ্য করে : 

একদিকে সরকারের তরফ থেকে নিবিচারে গুলি-গোল! প্রস্গোগ, শত শত 


১২২ নৌবিদ্রোহের ইতিহাস 


ব্যক্তির মৃত্যু, অপর দিকে শহরের নান! সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমি 
মর্মাহত । জনসাধারণের কিছু কিছু অংশ যেভাবে অনাচারী ব্যবহার করেছে, 
বিশেষত, বিদেশীদের প্রতি যে-ছূর্বহার করেছে, তীদের টাই, টুপির ধ্বংসসাধন করে: 
তাদের অপমান করেছে, তীব্র ভাষায় আমি তার নিন্দা করি ।, 

বলিহারী অুষ্টের পরিহান ! পণ্তিতজীর ভাষাতেই যেখানে শত শত ভারতীয়" 
( প্রক্কতপক্ষে মারা গিয়েছিল হাজার হাজার. যার লঠিক সংখ্যা এখনো আবিষ্কৃত হয় 
নি) ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সরকারের নিবিচারে গুলি-গোলার প্রয়োগে, তার জন্ত 
সামান্ত ভদ্রতার খাতিরেও দুঃখপ্রকাশ করলেন ন!। অথচ বিদেশীদের টাই, ট্রি 
ধুলে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলায় মহান বীর জনগণকে এই কাজের জন্য তীব্র, 
ভাষায় নিন্দা করতে তুললেন না । এ-জন্যই পণ্ডিতজীকে ব্রিটিশ-প্রেমিক বল! হয়ে .. 
থাকে । এমনকি গান্ধীজীও বলতেন, 'জহরলাল যতটা না ভারতবাসী তার চাইতে 
রেশি ইংরেজ । তিনি দেশবাসীর সাহচর্ধের চাইতে অনেক বেশি ইংরেজ-সাহচর্য 
লাভ করে খুশি হতেন। (“কংগ্রেসের ইতিহাস” ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া, খণ্ড ২, 
পৃঃ ৩১২) 

এবারে দর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের বিবৃতির কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। চৌপট্রির 
যে-সভায় পণ্ডিত নেহরু ভাষণ দেন, সেই সভারই মভাপতি ছিলেন সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেল। সর্দার প্যাটেল জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের 
অপব্যবহার করে যে-সমস্ত রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি জনসাধারণকে বিপথে চালিত 
করেছেন তাদের সম্বন্ধে ভারতবাসীদের সচেতন করে দেন। তিনি বলেন, “কংগ্রেস 
যেখানে কোনোপ্রকার বিদ্রোহের ডাক দেয় নি, উপরস্ত জনপাধারণকে গঠনমূলক « 
কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেছে, সেখানে জনসাধারণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথে 
পা বাড়িয়েছে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি । 

কংগ্রেসের নাম করে যে-সমস্ত কংগ্রেসের লোক জনসাধারণকে বিদ্রোহের 
জন্য উষ্কানি দিচ্ছেন আমি তীদের সম্বদ্ধেও দেশবালীকে হু শিয়ার করে দিচ্ছি। 
জনসাধারণ একমাত্র কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের কথা শুনবেন, আমি এটাই আশা 
করি। যদি আপনারা মনে করেন যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব ভুল করছেন, তাহলে 
নতুন নেতৃত্ব হ্যঙ্টি করুন। কিন্তু যদি কংগ্রেস নেতৃত্বই মানেন, তবে কংগ্রেসের 
আদেশ আপনাদের শুনতেই হবে ।, 

কিন্তু প্রশ্ন হল, ভূলাভাই দেশাই তে ছিলেন কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের লোক । 
তিনিই তো এই বিপ্রবীদেের কেন্রীয় গোপন সংস্থায় ছিলেন। তিনি যদিও ১৯৪৪. 
সালের বিভ্রোতের সব কিছুই পণ্ড করে দিয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতকতা! করে 3 তবু কিছু 
নেতার সহযোগিতায় তিনি আবার স্থান করে নিয়েছিলেন কেন্ত্রীয় গোপন সংস্থায় । 
বিশেষ করে যখনই আই এন এ-বন্দিদের ব্বপক্ষে ব্যারিস্টারের পোশাক পরে দাড়ালেন। 
তাহলে কি.করে বলি যে, কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড পেছনে নেই? তাছাড়৷ সর্ণার: 
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বল্পভভাই প্যাটেলের মত কায়েমী স্বার্থভোগী নেতাদের পরিবর্তন করে কংগ্রেসকে 
অচল অবস্থা থেকে সচল. করার মানসে আপসহীন নেতা! স্ভাষচন্দ্র বহুবার চেষ্টা 
করেছেন। কিন্তু কই, সর্দারজী তো! বেআইনীভাবেই সভাষচজ্কে হটিয়ে নিজেরা 
কংগ্রেস দখল করে থাকলেন। ওসব লোক দেখানে। নতুন নেতৃত্বের কথা বা নেতৃত্ব 
বদলের কথা বলে কী লাভ ! 

তিনি আরো বলেন, “কমুনিস্ট পার্টি জনসাধারণকে তুল নেতৃত্ব দিচ্ছে ও তাদের 
খ্বদেশপ্রেমকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে । গর্ত কয়েক বছরে তাদের 
মর্যাদা যেভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যই কম্মুনিস্ট পার্টি এধরনের 
উদ্কানি দিয়ে চলেছে। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে কমুানিস্ট 
পার্টি ব্রিটিশ সাআাজ্যবাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে, সেই গ্লানি ও অপরাধকে 
মুছে নিজেদের মর্যাদা! প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদের এই বিপ্লবীয়ান! ৷ 

“এই পাটি এখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কথা বলছে, কিন্তু কে আজ 
তাদের বিশ্বাম করবে বা করতে পারে ? তাদের এই উক্কানি বেশিক্ষণ কার্যকর হতে 
পারে না, অচিরেই তাদের ব্যর্থত৷ প্রমাণিত হতে বাধ্য 

“ছাত্রদের নিয়মান্থবতিতার অভাব ও বিশৃঙ্খল শর জন্য আমি বিশেষভাবে 
ছুঃখিত। যদি তারা, আমার মতে, কিছু ভাল কাজ করতে চাঁন তবে তাঁরা যেন 
কংগ্রেসের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানেন ।, 

এ-ছাড়াও নৌ বিদ্রোহের ফলে সারা! দেশে যে-ভয়ানক বিপজ্জনক পরিস্থিতির 
সত্ঠি হয়েছে সে-কথা সর্দার প্যাটেল সভায় বলেন, এবং নৌ বিন্রোহের সমর্থনে 
শুক্রবার দিন শহরে যে-সর্বাত্মক হরতালের ঘোষণা করা হয়েছে তার বিপজ্জনক 
তাৎপর্ধের কথা উল্লেখ করেন। এই ধর্মঘট যাঁরা ঘোষণ! করেছেন তারা মূর্থের স্বর্গে 
বাস করছেন বলে সর্দার প্যাটেল অভিযোগ করেন, যেহেতু তাঁর! সর্বাঙ্গীণ অবস্থার 
গুরুত্ব অন্থভবই করতে পারছেন না। এ-সমস্ত তথাকথিত জনদরদী নেতারা! নিজেদের 
যেমন আত্মপ্রতারিত করছেন, তেমনি জনসাধারণকে বিপথগামী করে জনসাধারণের 
এবং শহরের প্রচুর ক্ষতিসাধন করছেন বলে মন্তব্য করেন। 

অথচ তিনি নিজে যে দেশের কতবড় ক্ষতিনাধন করলেন অখণ্ড ভারতকে ভাগ 
করার সম্মতি দিয়ে, তা কিন্তু সর্দারজী একবার মনেও স্থান দিলেন না। তাই তো » 
আবার বলতে হচ্ছে, £ষ্ট নেই নেতা যেই, যমের দালাল কিন্তু সেই।” অর্থাৎ 
দেশের ও :দশের মঙ্গল কামনার আদর্শ যাদের নেই, তারা যদি দেশের নেতা হয়, 
তবে তারা! যমেরই দালাল হতে বাধ্য। 


নৌ বিদ্রোহের অনতিকাল পরেই ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। পণ্ডিত 
নেহরুই প্রধানমন্ত্রী হন, সর্দার প্যাটেল স্ববরাষ্ট্রমন্ত্রী। জিয়া! সাহেবের দলও ক্ষমতায় 
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আলে, কিন্ত ধর্মঘটা নাবিকদের.সম্দ্ধে যে-প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার পালন করে নি, 
ওংগ্রেস ও লিগ সরকারও তা পাঙ্গন করল না ব্রিটিশ, কংগ্রেস এবং লিগের তৃমিকা 


মনে আজ প্রশ্ন জাগে গান্ধীজী, সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল, নেহ্ক্জী বা 
কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড কোনদিন তে! বলেন নি যে, দেশের চরম সংকটের দিনে তারাই 
'সশস্্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করার নেতৃত্ব দেবেন! এ'রা আর যা-ই ধোকা 
দিয়ে থাকুন না কেন, সশস্ত্র বিপ্লবের বারা দেশকে মুক্ত করবেন _ এমন ধোকা 
কোনোদিনই দেন নি। তবু বিপ্লববাদী নেতারা তাদের কাছে বারে বারে অর্থাৎ 
কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের হাই-কমাণ্ডের কাছে বিপ্লবী নেতৃত্ব চাইতে গেছিলেন কেন? 
এর উত্তরে, আমার মনে হচ্ছে, বিপ্রবী নেতাদের চরিত্রগত এবং মনুষ্যত্ব জনিত 
সত্যনিষ্টাসস্ভূত আদর্শের অভাব আছে । এই আদর্শের অভাব থাকায় গ্ররুত 
দেশপ্রেমেরও অভাব দেখা দিয়েছে। কেন না, দেশপ্রেম তো আদর্শেরই উপরে 
নির্ভর করে থাকে, একে অন্তের পরিপূরক হয়ে । ধার বিপ্লববাদে বিশ্বাসী তাদেরই 
তো দায়িত্ব ছিল এই বিদ্বোহের পূর্ণাঙ্গ নেতৃত্ব দেওয়া । সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন 
স্থা তো সেই কাঙ্গের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে-দায়িত্ব পালন করার অপূর্ব 
স্থযোগ,. যাকে স্বর্ণ সুযোগ বা শেষ স্থযোগ বল! যায় _ দেখা দিয়েছিল সেই মহান 
এঁতিহাসিক নৌ বিদ্বোহে। 
এমন স্থবর্ণ স্থযোগ ১৮৫৭ লালের সিপাহি বিদ্রোহেও দেখ! যায় নি। জাহাজ 
দখল করে থাকলেই তো হবে না, বোস্বাই দখল করাই তখন একমাত্র কাজ ছিল। 
নাবিকের! সেই বাবস্থাই করেছিল। বাধা দিলেন ক্্ত্রীয় গোপন সংস্থা । এমন যে 
হতে পারে এই ভেবে ভয়ে খোম্বাইয়ের লাটসাহেব পর্যস্ত সেদিন পুনাতে পালিন্নে 
গিয়েছিলেন । জেনারেল লকহার্টের ওপর শহরের দায়িত্ব অর্পন করা হল। মারাঠী 
, সৈম্তরা যখন গুলি-গোল! চালানোর হুকুম শুনল না, আর সর্বভারতে যখন ভারতীয় 
সৈন্তর| _ এমনকি গুর্থা রেজিতমণ্ট প্ধন্ত হুকুম মানতে রাজি নয়, নৌ বিদ্রোহের 
ছু'একদিন আগে থেকেই যখন ভারতীয় বিমানবহরের সব কর্মীরা ধর্মঘট করে 
আছে, সর্বত্র যেখানে মন্ত্র! ধর্মঘট করে চলেছে, আঙ্গাদ হিন্দ বাহিনীর 
লোকদের মুক্তির জন্ত যখন কলকাতা৷ ফেটে পড়ছে-- বোম্বাই, করাচী, কলকাতার 
মত প্রধান তিনটি শহর যেখানে প্রায় বিদ্রোহী -_-পে-অবস্থায় বোগ্াই শহর দখল 
করে সর্বভারতে বিপ্রব শুরু করে দেওয়া যথে্ই সহজ ছিল। 
এতবড় সংগ্রামের পরিধি ১৯২১, ১৯৩*-৩২ এবং ১৯৪২ লালের লংগ্রা্- 
গুলিকেও অনায়াসে ম্লান করে দিত। এমন কি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রামের 
ভবিস্তৎও তার তুলনায় শ্নান হয়ে যেত। পরিশেষে, এঁতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে 
ফুগে যুগে যে-প্রশ্নটি মাথা তুলে দাড়াবার চেষ্টা করবে ত৷ হল স্বাধীনতার নাম করে 
“খেক পর্স্ক ভারতরর্থকে খক্ডিত নাঁ-করে খ্বাধীন কলার করার জার (কনো উপায় 
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ছিল কি না। এঁতিহালিকরা ঘা! ঘটে তার বর্ণনা দিয়েই খালান, যা ঘটতে পারত, 
অগ্বকম কিছু ঘটতে পারত কিন সে-জাতীয় গবেষণ সাধারণত করে না। মে-কাজ 
প্রধানত রাজনীতিবিদদের । শ্বাধীনতা পেয়েই যেসব ভারতীয় ও পাকিস্তানী নেতারা 
আত্মসস্তোষে বিভোর হয়েছিলেন, তাদের পক্ষে ভারতবিভাগকে একটা অনিবার্ধ 
বিকল্লহীন ঘটন! বলে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা ছিল এবং আজও থাকবে। 

কিন্তু ধার] বিপ্লববাদদী বলে নিজেদের জাহির করতে ব্ান্ত ছিলেন, তাঁদের, 
একথা! স্বীকার করতে হবে যে, ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করে সর্বভারতীয় গণ- 
তাগ্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ স্থযোগটা বোধহয় নৌ! বিদ্বোহকে অস্বীকার 
করেই হারিয়ে যায়। সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক বিপ্রবের শেষ পদধ্বনি এ নে 
বিদ্রোহের মধ্োই শোন! গিয়েছিল, সে-বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য, বাণী ও আদেশ 
সেদিনকার কোনে! দলই অনুভব করতে পারে নি-.এমন কি অরুণা আমফ আলি 
প্রভৃতিও না। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর অথচ সত্যশিষ্ঠ বিচারের রায় থেকে কারো 
নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। সে-বিদ্রোহ ও বিপ্রব ব্যর্থ ও পরাস্ত হওয়ার দায়িত্ব. 
কেবল কংগ্রেস নেতৃত্বেরই নয়- কংগ্রেস-বিরোধীদের দায়িত্ব এবং অংশও ভাতে 
কম নয়। 

পরিষ্কার বোঝা যায়, মূলত সের্দিনকার ভারতবর্ষের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহাত্বক 
সংঘর্ষগুলিকে পণ্ডিত নেহরু শান্ত বা দ্মিত করার জন্যই বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক 
অন্জুহাতগুপি দিচ্ছিলেন । সৃপরিকল্পিত ও স্থনিয়ন্ত্রিত বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অভাবে 
নৌ বিজ্রোহ ও অন্যান্ত সব বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে পারে, একথা যদি সত্য হয় তবে 
পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে নিজেকেই সেই নেতৃত্ব সৃষ্টি কর! অথবা দেওয়ার কি অন্তরায় 
ছিল? অন্ঠান্ত তথাকথিত বিপ্লবীদের অপরিপকতা! ও চিন্তার স্থবিরতা নিয়ে ঠাট্টা 
- করা চলে তারই, ধিনি বিকল্প সত্যিকার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দেওয়ার কথ! ভাবতে 
রারেন। কাজেই সহিংস ও অহিংদ উভয় দিক থেকেই তৎকালীন নৈপ্লবিক 
পরিস্থিতিকে ব্যবহার করার জন্ঠ কি মহাত্মা গান্ধী, কি পণ্ডিত নেহরু, কেউ কিছুই 
করেন নি। জনসাধারণের প্রতি যত সহানুভূতি ও দরদই দেখানো হোক না৷ কেন, 
উত্তেজিত ধর্মঘটী নাবিকদের অথবা সহানুভূতিশীল বিদ্বোহী বোদ্বাইয়ের নাগরিকদের 
প্রত্যক্ষ ন্তৃত্ব দেওয়ার জন্য সেদিন পণ্ডিত নেহরু অথবা মহাত্মা গান্ধী পথে এসে. 
জনতার লঙ্গে এক সারিতে দাড়ান নি বা জনসাধারণকে পরিচালিত করেন নি। 

বিজ্রোহীর্দের আত্মসমর্পণের তিনমাস বাদে বিদ্রোহের কারণ অঙ্গলন্ধান করার 
জন্তে তাপ্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল । এই কমিশনে টেকাদ ছাড়াও, কৌদ্নার' 
ছুলিম সিং, জয়াকার, বিচারপতি জাফরুল্লাহ, কে বে্টরাম শাস্ত্রী, বিচারপতি বিশ্বাস 
এবং শ্তার আল্লাদি কৃষত্বামী আয়ার সদস্য হিসাবে ছিলেন। কিন্তু ছ'শো৷ পৃষ্ঠার সেই 
গ্লিপোর্ট কখনো জনসাধারপের/পামনে প্রকাশ কর! হয় নি। স্বাধীন লরফারও দে- 
রিপোর্ট নিধিধ করেছেন'।/কেল করেছেন, প্রশ্ন আজ ওঠ] উচিত ফ্লাজনৈতিক. 


৯২৬ নৌবির্রোহের ইতিহাস 


দল এবং নেতাদেরই সর্বাগ্রে উচিত তা প্রকাশ করার চেষ্টা করা । কিন্তু মনে .হয়, 
তারা ঘেন একে গোপন রাখতেই চাইছেন। কিন্ত কেন? এপ্রশ্ন করতে পারি কি? 
“নৌ বিদ্রোহের প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য গ্রহণে প্রচুর ছিধা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ 
সত্যনিষ্ঠার অভাব আমাদের ভেতরে রয়েছে সদা বিরাজমান । রা 

ভারতে নৌ বিদ্রোহের তাৎপর্য হল, নাবিক, সৈনিক, শ্রমিক, বৈমানিক 
সবারই মধ্যে বিদ্রোহ-প্রবণতা জেগে উঠেছিল । হারিয়ে-যাওয়া জাতীয় সংহতি ও 
শ্রেণী-সচেতনতা মাথা তুলে উঠেছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপের 
ইতিহাস যখন প্রকাশিত হল তখন এদের চেতনা হল অগ্রিগর্ভ। ১৯৪২ সালের 
পরাজিত সংগ্রামের প্রতিশোধ নিতে দেশের সর্বত্র জাগরণ দেখা দিল। যুদ্ধের 
দ্বার! _ সে-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই হোক আর জনযুদ্ধই হোক-- দেশের জনসাধারণ যে 
কত প্রতারিত হয়েছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিল। নেতাজী সঘদ্ধে মিথ্যা 
গ্রচারের অভিসম্ধিটা যে কত জঘন্য ও আস্তর্জাতিক যড়যন্ত্রজাত ছিল সে-ঘটনাও 
তার। জানতে পারল। 

পক্ষান্তরে দেখতে পাই ১৯১৭ পালে সীমান্ত-ফেরত রুশ-নাবিক ও সৈনিকদের 
বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল । অথচ তার চেয়ে অনেক বেশি কারণ ও উপযুক্ত 
'ক্ষেত্র থাকা সত্বেও ভারতীয়দের বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী চেতন! শেষ পর্যন্ত বিপ্রবে 
পরিণত তে। হলই না, বরঞ, প্রতিক্রিয়ার সুষ্টি হয়ে দেশ ভাগ হয়ে গেল। রক্ত দ্বিল, 
: প্রাণ দিল, গৃহহার! হল লক্ষ লক্ষ লোক কিন্তু স্বাধীনতা ও বিপ্লবের জন্য নয়, দেশ 
ভাগ করার জন্য । আমাদের ছু'শো৷ বছরেব্র পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে বিপ্লবের 
যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই রুশ দেশের অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লাধারণ রুঈয়দের 
বিদ্রোহের যৌক্তিকতার চেয়ে দশগুণ বেশি । তবু এমনটা হল কি করে? আমাদের 
. মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা কি কম ছিল? আমাদের দুঃখের ও বঞ্চনার সঞ্চয় কিছু 
কম ছিল কি? একেবারেই নয়। তবে? 

ভারত ও রাশিয়া ছুই দেশের রাজনীতিতে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য ছিল। তা 
হুল অভিজ্ঞতার পার্থক্য, নেতৃত্বের পার্থক্য । ১৯১৭ সালে সেখানকার জনগণ যখন 
আবার জাগতে শুরু করল, তখন ১৯৫ সালের অনেক অভিজ্ঞতা তাদের তহবিলে 
জম! ছিল । তাই গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, বন্দরে বন্দরে, কল-কারখানায়, সৈন্া- 
ব্যারাকে, নৌবহুরে সর্বত্র রাতারাতি গড়ে উঠল দোভিয়েট বা বিপ্লবী পঞ্চায়েত, 
আর তাদের চোখের লামনে বিচার-বিতর্ক চলতে থাকল। বলশেভিক, মেনশেভিক, 
স্টোশাল রেতলিউশনারি, ক্যাডেট প্রভৃতি পার্টিগুলোর জাদরেল নেতৃত্বের তর্ক- 
বিতর্ক পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরে চলল। 

এদিকে আমাদের দেশের জনগণের চিত্েও একটা দীর্ঘকালের সংগ্রামের এঁতিহ্‌ 
আছে; কিন্ত সে প্রধানত হরতাল, ধর্মঘট আর কিছু কিছু বোমার ও বারুদের 
-বাকিগত ব্যবহারের ইতিহাস । তা ছাড়া ফে-বিপ্লবের অভিজ্ঞভাটা সব প্রচেষ্টাকে 


নৌ বিজ্রোহের ইতিহাস ১২৭ 


চাপ দিয়ে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল,তা৷ হল অহিংসা, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্ত 
ধর্মঘট ও হরতাল পর্যস্তই, বড় জোর ১৯৪২ সালে কিছু কিছু অগ্নিসংযোগ ও 
রেললাইন উপড়ানো পর্যস্ত । আর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সচেতন সশস্ত্র সংগ্রামের 
খবর পৌছেছিল মাত্র। কিন্তু তার অস্নিহিত তাৎপর্য, সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশল 
ইত্যাদির কোনো. বিচারই সেদিন তো৷ দূরের কথা আজো হয় নি। আজে! নেতাজী 
একটা ভাবাবেগের আধার মাত্র হয়ে বুজনের মনে স্থান নিয়ে আছেন। সেটা যে 
প্রত্যক্ষ যুদ্ধের রণকৌশল জাতীয় কোন নেতৃত্ব সে-কথা, ক'জন লোক বিচার করেন? 
আর ১৯৪৪ ও ১৯৪৫-৪৬ সালের কোনো কিছুই বোধগমা ছিল না দেশের 
'নেতার্দের ও জনগণের মানসে । 

কেননা, বিপ্লবের শ্বাশত অবদান হল, আত্মদান, সাহসিকতা, মৃত্যুতয়শুম্যতা, 
কর্মম্পৃহা, পরার্থবোধ এবং সবকিছু জড়িয়ে নিয়মান্ুবতিতার শিক্ষা । জাতির জীবনে 
এ সব গুণাবলী সাদরে বরণ না করলে তার যৌবন দেউলে হয়ে যাবে। শুরু হবে 
ছুর্দিন। সে-ছুর্দিন চরমে পৌছতে দৌঁর হবে না। তখন আবার পুনবিপ্রব ঘটাবার 
জন্য জাতিকে নতুন করে শুরু করতে হবে সেই ক্ষুদিরাম-পর্ব থেকে । কাজে কাজেই 
আজই তাদের বিশেষ করে শোনানো প্রয়োজন বিপ্লবের শ্বাশত বীর্ধবস্তার কাহিনী, 
আত্মদানের কীতি। মৃত্যুহীন বিপ্লববাদদ - বাংল! তথা ভারতের অমর এঁতিহ্‌ জাতির 
যৌবন জানুক এবং বুঝুক। আপন প্রাণের তারে তারা অন্ুরণিত করুক সেদিনকার 
বিপ্লবীদের কর্ম-ইতিহাসের শৌধবাণী। আজকের যাত্রী পূর্বগামীদের উদ্দেশে বলুক 
যে তাদের তারা ভোলে নি। এসবের মধ্য দিয়েই নবভাবে জন্মলাভ করবে দেশ- 
বরেণ্য শুদ্ধসত্ব দেশ-কাগ্ারী । 

আমি এক অখ্যাত অজ্ঞাত বাঙালী নৌ বিদ্রোহী । সমহান ও পবিত্র শ্বাধীনতা 
দিবসের আনন্দ-দূহুর্তে দশদ্ধ প্রণাম জানাই বীর বিপ্লবী নৌ বিদ্রোহীদের | প্রণাম 
জানাই মহান বোম্বাইকে, মহান করাচীকে, মহান মহারাষ্ট্রকে ! 

ছন্দ ও গীতে কবিও গেয়েছেন £ 

অমৃতের পুত্র মোরা, 
কাছারা শোনালো বিশ্বময় ! 
আত্মবিসর্জন করি, 
আত্মারে কে জানিল অক্ষয় । 


